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ভাষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গ 


আমরা৷ জানি, কবিতায় ব্যবহৃত ধ্বনিময় শন্দাবলী কবিতা অভিধাগত অর্থবহনের 
অতিরিক্ত আরো কোনো ভাব পাঠক-শ্রোতার মনে সঞ্চালিত কবে দেয় । এই 
ভাঁবব্যঞজনায় ভাষার ধ্বনির অর্থাৎ স্বরণবনি ব্যঞ্জনধবনির স্বকীয় কোনে গুণ কাঁজ 
করেকি? তাহলে শুপু কবিতা নয়, সাহিত্যমীত্র নয়, বক্তব্য প্রকাশের সকল 
ভাঁষাতেই প্বনির ভাবময়তা ব্যঞ্জন] ঝংকৃত করে চলত | খানিকটা এমন ঘটেও 
হয়তো | তা ঠিক কোন্‌ গুণে, তাঁর সন্ধান দরকার | তার সীমানাঁটাও আমাদের 
বুঝে নিতে হবে । 

“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত পবীন্দনাথেব “ধনাত্মক শব্দ” প্রবন্ধ পড়ে 
উদ্দীপ্ত রাঁমেন্দরন্তন্দর ত্রিবেদী বা1ংল। ধ্বনিমাঁলা নিয়ে স্্শঙ্খল ভাবন1 কবেছিলেন। 
লিখেছিলেন- - প্রত্যেক ধবনির একটা নৈসগিক তৎপরতা আছে এই তৎপরতা 
প্রত্যেক 'বনির উৎপাদক ধস্তর স্বাভীবিক গুণে প্রতিঠিত । কঠিন দ্রব্যের আঁঘাঁতে 
ট-বর্গের ধবনি জন্মে; কোমল দ্রব্যের আঘাতের সহিত ত-বর্গের পবনির সম্পর্ক; 
ধণীপা জিনিসের ভিতর হইতে বাঁধু-নিঃসরণে প-বর্গেব পনি জন্মে; ইত্যাদি । 
প্রত্যেক ধ্বনি খ্বভাবত কািন্ত তাঁরল্য কোমলতা শূন্গর্ভতা প্রভৃতি এক-একটা 
বস্তুধর্মের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিতা৷ রাখে; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রতিগত হইব! 
মাত্র এ এ ধর্ম স্মরণ করায় ব1 ব্যঞ্জনা করে ।-.* প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির 
মধ্যে আবাঁর অল্পপ্রাণতা বাঁ মহীপ্রীণতা, ঘোঁষকতা৷ বাঁ ঘোষহীনতাঁর ভেদে সেই 
তাৎপর্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । প-বর্গের বর্ণমধ্যে প ও ফ উভয়েই বাু- 
পূর্ণতা বা শৃন্তযগর্ভত৷ স্মরণ করায়; কিন্তু প'র চেয়ে ফ'র জোর যেন ধক; ব'র 
চেয়ে ভ'র সুলতা যেন অধিক । এই স্থুলতার আধিক্যে যাবতীয় ভ-কারাঁদি শব্দ 
স্থলতা মনে আনে, এবং স্থুলতার সহকারী আলস্য ইদাস্ প্রভৃতি মানসিক ধর্মও 
মনে আনে | মূলে যাহ ধ্বন্তাত্মক বা নৈসগিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তাহার অথ 
ও তাৎপর্য ভ্রমে বিস্তার লাভ করিয়া ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বাঁড়িয়া যায় ।”১ উদ্ধৃতি 
দীর্ঘ হলেও “রাঁমেন্দবস্থন্দর রচনাসমগ্র” প্রথম খণ্ডের ৪৪-পৃষ্টাব্যাপী “ধবনি-বিচার” 
প্রবন্ধের সার-সংন্গেপ ধরা রয়েছে এ- | রামেন্দ্রস্থন্দর, পদার্থ বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে, উৎপন্ন হবাঁর কালে ধ্বনি যে-সব স্বাভাবিক ধর্ম অর্জন করে তার সঙ্গে 


২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ভাবের যোগ নির্দেশ করেছেন । উচ্চারণস্থান এক 
হলেও স্বরতন্ত্রীর কম্পন কিংবা কণনালীয় হ-দবনির যোগে প্রত্যেক ব্যঞ্জনধ্বনি 
আবার কিরকম স্বাতন্্য আয়ত্ত করে আপন ভাঁবগত পার্থক্য খাঁড়া করছে তারও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন | এর ব্যতিক্রমও ঘটে, কারণ, শব্দে বিন্যন্ত ধবনি আবার 
পার্খস্থ ধ্বনিপ্রভাঁবে ভিন্নগুণ আয়ত্ত করে উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থেকে 
সরে যেতে পারে । যাই হোক, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির উচ্চারণগত চরিত্র-_ কাঠিন্ত 
তারল্য ইত্যাদি 'ধর্ম স্মরণ করায়” বা নান! “মানসিক ধর্ম মনে আনে" উল্লেখ করে, 
রামেন্দ্রন্থন্দর বাস্তবিক বাংলাভাষার ধ্বনিবিষয়ে বাঙালির জাতিগত সংস্কারের 
প্রসঙ্গ উ্থাপন করেছেন । 

প্রত্যেক জাতিই দীর্ঘ অভ্যাঁস বশে স্বভাবগত কিছু এঁক্যের উত্তরাধিকার পায় । 
তার ফলে এক এঁতিহো লালিত মানবগো্ীর মনে একজাতীয় সংস্কার গড়ে ওঠে 
বলেই “নৈসগিক ধ্বনির অন্কৃতি জাত" ধ্বনির ভাবগ্রহণে, বা “তার অথ ও তাঁৎপর্য'- 
স্তত্রে ব্যঞ্জন। ক্রমে বেড়ে গেলেও, সেই ব্যঞ্জনীসমৃদ্ধ ভাঁষাবোঁধে ব। ব্যবহারে এক 
জাতির মানুষের কোনে বাঁধা হয় না। এভাবে জাতিগত সংস্কার ভাষার 
ধবনিতেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করতে পারে । কালে সংস্কীরের হেরফের ঘটা 
সম্ভব । দেইমতো জাতি আবার ভাঁবন। চিন্তাকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় | 

“ভাষার ইঙ্গিত” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, বাংলা শব্দে ট-য়ের ব্যবহার 
কম বলে জৌড়া শব্দে তাৎপর্য বাঁড়াবার কাঁজে ট বেগার খাটে । কখনো কখনো 
এই সরকারী ট-য়ের বদলে ফ আসে 'একটিনি' করতে ৷ কিন্তু ফ-য়ের ব্যবহারে 
প্রকাশ পায় অবজ্ঞীর ভাব । “যদি বলি নুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কছুরি নিমকি 
প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে 
লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না ।”২ মানুষের প্রতি অবজ্ঞ! প্রদর্শন, 
কিংবা সকল কিছুকেই তুচ্ছ প্রতিপন্ন করে পরোক্ষে আপন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার নাগরিক- 
স্থলভ ঝৌঁকে বেগাঁর খাটবাঁর কাজে ইদানীং ওই ফ-কে ব্যবহার কর] হচ্ছে বেশি। 
'লুচিফ্ুচি আমার ভালে লাঁগে না” বললে অবজ্ঞা ক্ফুর্ত হবে ঠিকই, আবার 
সমাদর বৌঝাবার জন্যেও একই যুগ্ম শব্দ ব্যবহার হতে পাঁরে-_ “ওঃ সে কী আপ্যায়ন! 
লুচিফ্ুচি কত কী এনে হাঁজির করল! এই জাতীয় ফ-এর ব্যবহার আজকাল 
বেশ বেড়ে গেছে । ৯ অকৃটোঁবর ১৯৮২-র সাপ্তাহিক “দেশ পত্রিকার একটি গল্পে 
যেমন পাঁচ্ছি__“চার-ফাঁর যা সব লাগবে, তোর রেসপনসিবিলিটি । ওনাকে নিয়ে 


ভাষাব্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গ ৩ 


যাঁবি পুকুরে | ঘাট-ফাঁট নতুন করে হয়তো৷ করতে হবে ।”৩ “কাব্যালোক" পুস্তকে 
স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত “নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন” থেকে “কালক্রমে” প্বনির 
পরিবর্তন দেখা দেবার কথা আলোচনা করেছেন ।ঃ 

১৩১১ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এ রবীন্দ্রনাথ “ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধ পাঠ 
করলে সভাতে ধ্নন্তাত্মক শব্দের “পরিবর্তনশীলতা'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল । 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সে-প্রসঙ্গের জবাবে গুরুদীঁস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-__ 
“বিদ্যাভৃষণ মহাঁশয় উহাঁদিগকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন । যদিই তাহা হয় তবে 
একটা-দছ্ুইটা হইতে পারে, কিন্ত তাহাদের দল সমস্তই নহে ।”" হীরেন্দ্রনীথ দত্ত 
আঁবো খড়ো। কথা তুলেছিলেন__“বিদ্যাভূষণ মহাঁশয় তাহা দিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন 
কেন। কতগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই তো ভঙ্গুব।--*যৌগ্যতমের উদ্‌বর্তন ভাষা- 
তব্বেও খাটে ।” শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন “বড়ো কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই 
পরিবতিত' হয়, যেমন অনেক সংস্কৃত শব্দ বাংলাতে এসে বদলে গেছে। কিন্ত 
তাঁর মতে পবন্াত্মক শব্দ সহজে পরিবতিত হবার নয় । বক্তব্য শেষ করেছেন দৃষ্টান্ত 
দেবাঁর ছলে বাঁঙীলির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি কৌতুক কটাক্ষ করে-__ “***পরিবতিত 
হইবে কেন । খাঁডালি কি খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাঁসিবে না, প্যান্‌ প্যান্‌ কিয়া 
কণদিবে ন?, ঘ্যাঁন্‌ ঘ্যান্‌ করিয়। চাঁহিবে না?” বাদানুবাদের বিবরণ থেকে সাঁর- 
কথা পাওয়া খায়, পরিখ এশশীল ৩1 ভাঁষার ধর্ম এ কথা স্বীকার্য | তবে ধ্বন্াত্মক শব্দে 
জীতিচরিত্র এমন স্পষ্ট, যে ভাষার অন্যান্য শব্দের তুলনায় তার পরিবর্তন আশু নয় । 

জীতীয় স্বভাবে সাময়িক বিকার দেখা দিলেই হয়তো ট-কে হটিয়ে ফ জায়গা 
দখল করে । এ-ও বলতে গেলে ফ-র “একটিনি' করাই, মৌরুসি পান্রা নেওয়া 
নয়। বাঁজার চলতি কায়দার চলাচল বিশেষ সময় এবং স্বভীবের সীমায় । তার 
এপাঁরে ওপারে জাতিম্বভাঁবের ধহ্মাঁন ধারা আপন খাঁতেই চলবে । প্রবল 
প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের প্রভাব কখনে। সে-স্বভাবকে বিচলিত করে আপন স্বাতন্ত্র্য 
মুদ্রিত করে দিতে পারে হয়তো৷ ৷ তৰু ধন্তাত্রক শব্দের পরিবর্তন তত সহজ নয়। 

ভাষার সব শব্দেই যে ধ্বনির স্বকীয় গুণ অনুযায়ী অর্থময় ভাবময় স্বরব্যঞ্জনের 
খিশ্যাস ঘটে, এমন নয়। সকল শব্দস্ষ্টির যূলে তাৎপর্যময়তা পাঁওয়া যাবে না। 
কেবল অন্থকারবাচক বা ধবন্যাত্রক শব্দগঠনের মূল হিসেবেই অনোম্যাটোপিক বা 
১০/-/০৬ (1৩075 কল্পনা করা চলে এ-বিষয়ে রামেন্্রস্থন্দরের উক্তি-- “এই 
ভেউ-ভেউ-বাদের দৌড় খুব অধিক নহে ।৬ রবীন্দ্রনাথ অন্ুকাঁরবাঁচক শব্খগুলির 


৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ভাব-অভিব্যক্তির শক্তি বিষয়ে লিখেছেন-_ “বাংলাভাষায় বর্ণনাস্থচক বিশেষ 
একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে 
.-*সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাঁদ দিলে বঙ্গভাষাঁর বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া 
পড়ে ।”" রামেন্তরস্থন্দরও বলেন-__ এই-সব ধ্বনিনির্ভর শব্দ বাংলায় 'অন্য ভাষার 
চেয়ে অধিক ।”৮ বিশেষ, কাব্যে এ-সব শব্ধের স্বীকৃতি বেশি । ভীরতচন্দ্র তাঁর উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । সংস্কৃতে ভবভূতির মতো কবিদের কাব্যদেহেও ধ্বন্াম্সক শব্দ সমাদর 
পেয়েছে । 72 14212%8 ০ 278175% গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত টেনেছেন রামেন্দ্র- 
সুন্দর ***& ০1৫ ৬100 2 10106 ৮০০1, 10101) 42 179,00112119 0051 
3109৬155 50555905 116 1169, 01 9109৬/ 07091709101, 4৯ 91096101017 01 019 
$2076 00115017910 501%89565 ৪, 19109010101 01 100৬9176176, 99019170999 
০ 0011801021005 ৬/1101, 2195 11291) (9 92, 01 110%0919 01100016 1005- 
০0191 90016 10 00065191009, 29 1916 €0 06 ৪0110101196 117 ৬/0145 
09501101162 01 172151) 01 %109161)0 [7006100100৯ 

পদার্থবিদ 5 01010810 79890 %555016-011811। 011০০" নামে একটি 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন । ১৯৪৯ সালে 2০৮2: ০৪৪০৮ তাঁর 1%6 
1৫652715715 07 :417/10691 গ্রন্থে ০৪৪৮এর সকল বক্তব্য গ্রহণ না করলেও 
তাঁকে সমর্থন করে বলছেন যে, অক্ষর ব1 বর্ণধবনির যুক্তিগ্রীহ্া তাৎপর্য আছে, 
ধ্বনির মূলে নিহিত উচ্চারণপদ্ধতি বা বর্ণ-উৎপাঁদন-প্রক্রিয়ার ধারা থেকে সে-তাৎপর্য 
অনুধাবন করতে হবে | রামেন্ত্ন্থন্দরের মতের সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ কবি। 
[২0108 81005903 তার 5:9120197 77711712 1 গ্রন্থে 21019110 1798- 
(91৪, প্রসঙ্গে ধ্বনির গাস্তীর্য অথব] তীব্রতা, প্রান্তিক মহণতা বা অমস্থণতী.. 
সংহতিসৌষ্ঠৰ বা অসংহতির পিছনে উচ্চারণস্থলের পেশী-ব্যবহারযূলকতার বিজ্ঞান- 
সম্মত বিবরণ দিয়েছেন |১১ 

১৯৫৮ সালে [01909 [011551510 -তে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে 10611 চা. 
[791865 তীর ৮৮170001098108] 4/5909915 0? 91516 2 90109 12051151) 
9011615' প্রবন্ধে 78261.-এর 59506-011611) 017601% সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, 3:০1 ও পরবর্তী অন্যান্য গবেষকদের পরীক্ষামূলক বিচাঁর- 
বিশ্লেষণ থেকে বোঁঝা৷ গেছে যে, বিশ্বজনীন বহুবিস্তৃত ধরনের ধ্বনিপ্রতীকের অন্তিত্ব- 
সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হঠকারিতা | তার মতে মূলের বা উৎসের (00181) 


ভাঁষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গ ৫ 


দৃর্নিকৌণ থেকে এ চিন্তা ভ্রান্ত হলেও, ভাষার রীতিনীতি বা চাঁলচলনের দিক 
থেকে দেখলে এঁ মতকে অস্বীকার করা ধ্বনির উৎপ্ত্ত তথা জন্মসত্যকেই অস্বীকার 
করবার মতো। ভুল হবে !১২ 

উপরের আলোচনায় ধ্বনি উচ্চাবণের শারীরিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাব বা 
অর্ের যোগ প্রসঙ্গে, উচ্চারিত ধ্বনির বিশ্বজনীন বা 801$9758] একের মতবাদ 
উপস্থিত হচ্ছে । বস্তত স্বর বা ব্যঞ্জনের উচ্চারণ গঠনের সঙ্গে অর্থময় ভাবের 
যোগাঁযোগ থাকলে, তা জাঁতিগত ব্যাঁপাঁরের সীম। ছাঁড়িয়ে বিশ্বগত ব্যাঁপার হয়ে 
ওঠে । বিষয়টির প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর সকল ভাষার বিস্তারিত ও সাঁবিক পরিচয় 
সংকলন ও অধ্যয়ন প্রয়োজন বলে এর মীমাংসা এখনো সম্ভব হয় নি। প্রাগ বা 
প্রাহ। স্কুল প্রচারিত এই মতের বিকদ্ধতাঁও প্রবল | এ. ২, ঢ1000 তার 77975 
071 75178151705 বইয়ে বলিষ্ঠ ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে সাধারণ 
মানব পরিভাষায় শব্দ, ধ্বনি কিংব1 সিলেবলের কেনে] সর্বগ্রাহা সংজ্ঞা নেই । সর্ব 
মানবের ভাষায় সার্জনীনভাবে প্রযোজ্য বিভিন্ন ধবনিমূলের (০/797696) কল্পনাও 
সম্ভব নয় | ঢ116-এর মতে পাঁধাঁরণ মানব পরিভাষায় ধ্বনিপ্রতীক-বা প্রতিমী- 
(39010 57719011517) তত্ব কোথাও গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়নি, এবং প্রাণ বা 
প্রাহা স্কুল আর তার অনুসারীদের শ্রম সবেও ৮17920105) ব1 ধবনিপ্রক্রিয়াঁও শুধু 
নির্দিষ্ট ভাষাসমূহ্র স্থসম্বদ্ধ পঠনপাঁঠনের উদীহরণস্বরূপ হয়ে রয়েছে । ০ 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাঁয় সার্বজনীন ধ্বনিপ্রতীক ও ধ্বনিসংস্কার- 
বিরোধী চ10। পরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট এবং সীমিত সংখ্যক ভাষার ভিতরে সেরকম 
পধবনিমাপাঁব স্বকীয় তাঁৎপর্যময়তাঁর তন্বকে স্বীকার করে নিচ্ছেন । তবে, আমরা 
আগেই আলোচনা করেছি, ভাষার সকল ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা কঠিন, 
প্রধানত ধন্তাঁত্ক শব্দের সীমাতেই ধবনির অর্থবহতাঁর কথা ভাবা চলে । রবীন্দ্রনাথ 
শব্দতত্' গ্রন্থের “ধন্তাত্রক শব্দ” “ভাষার ইঙ্গিত” প্রবন্ধে এবং রামেন্দস্ন্দর তাঁর 
“ধবনিবিচার” প্রবন্ধে__ 'বাঙ্গীল। ভাষার ধ্বন্যাত্ক শব্দের আলোচনা” করেই 
বাংলাভাষার অনেক শব্দে অর্থময় ধবনি ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । 
রখীন্দ্রনাথের মতে “বাংলাভাষায় সকল প্রকীর ইন্ড্রিয়বোঁধই অধিকাংশ স্থলে শ্রুতি- 
গম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে ।১* এবং “তাহীদিগকে অর্থবদ্ধ শব্ধ বলা 
অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত।..-ইহাঁবা না থাকিলে বাংলাভাষায় বর্ণনার পাঠ 
একেবার উঠাইয়! দিতে হয় ।”১৪ 


৬ ধবনি থেকে কবিতা 


স্থধীরকুমার দাঁশগ্রপ্ত ধ্বনি ও তাঁর অর্থ প্রসঙ্গে তাঁর 'কাব্যাঁলোক" বইতে 
বলেছেন যে বিশিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে অর্থের “অবিচ্ছ্ছ্য সম্পর্ক থাকতে পারে ন1। 
ভিন্ন ভিন্ন ভাঁষায় এক ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকে । এক ভাষাঁতেই, একই ধবনি 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে । একই অর্থ প্রকাঁশে বিভিন্ন ধ্বনির ব্যবহারও 
দেখা যাঁয়। তাঁছাড়া__ “একই ধ্বনি একই ভাষাঁয় একই অর্ধে নিদিষ্ট থাকলেও 
কালক্রমে নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে, অথবা বিচিত্র অনুষঙ্গ ধর্মে অর্থের 
প্রসার, অর্থের সংকোচ এবং নূতন অর্থের সংযেণগ হেতু নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়া 
থাকে ;-_- এখানে ধ্বনি স্থির থাঁকিলেও অর্থের চলে বহুমুখী গতিপ্রবাহ । আবাঁর 
অর্থ স্থির থাঁকিলেও ধবনির নাঁন। পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, হয়তো পরিবতিত শব্দটিকে 
পরে আর চেনাই যাঁয় না।+ 

কাঁলক্রমিক পরিবর্তনসহতা সবেও এক জাতি ও তাঁর সংস্কৃতির স্বভীবে ধ্বনি ও 
অর্থের “আপেক্ষিক নিত্য সম্বন্ধ' -চেতনা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যেতে পারে, শব্দ১৬ 
ও তাঁর অর্থ বিষয়ে স্ধীরকুমারের নিয়লিখিত উদ্ধুতিকে যুক্তি হিপাঁবে ব্যবহার 
করে এ কথা বলা চলে । তিনি লিখেছেন-__-“শৈশব হইতে পুনঃ পুনঃ অনুশীলণের 
ফলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এত গভীর ও দৃঢ় হয় যে, মনে হয়, চিত্তে উহাদের একটি 
আর-একটির অ-বিন1 ভাবেই থাকে 1১৭ উল্লিখিত শৈশব কেবল ব্যক্তির নয়. 
জাতির-_-এ কথা উপলব্ধি করলে জাতিগত সংস্কারে ধ্বনির তাৎপর্ষের বোধ সঞ্চিত 
থাঁক| সম্ভব বলে গ্রহণ করা যাঁয়। স্ুধীরকুমার সাধারণভাবে ধ্বনির অর্থতন্বকে 
অগ্রাহ্ করলেও বাংলাভাষায় বিশেষ স্বরধবনির ব্যবহারে খিশেষ ভাবের গ্োতনার 
সপক্ষে লিখেছিলেন-_ “আমাদের ভাঁষাঁয় ই-কাঁর ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কাঁর বিশালতা 
ব। বড়ত্ব-্থচক, যেমন, একটি-একটা, কুশী-কোশা1, পুটলি-পৌঁটল।, ছুরি-ছোরা 
ইত্যাদি । অনাবৃত আ ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা ব। বিশালতা রহিয়াছে । 
এইজন্য মহাকবি কালিদাঁস সংস্কৃতেও আ-ধবনির কুশল সঙ্ঞ] করিয়া সমুদ্রের ও 
তীরবর্তী বনরাঁজির বিপুলতা ব। বিশীলতা বুঝাইয়ছেন, যথা,-দুরাদ অয়শ্চক্র- 
নিভন্য তন্বী / তমাল-তালী-বনরাঁজি-নীলা | / আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে / 
ধাঁরা-নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥ রঘুবংশ, ১৩।১৫-__ এখানে খনরাঁজির বর্ণনায় দ্বিতীয় 
চরণে চারটি আ-ধবনি-_ এবং সমুদ্র বর্ণনায় তৃতীয় চরণে পাঁচটি আ-ধবনির প্রয়োগ 
দ্রষ্টব্য, আরম্ত ও সমাপ্তিও লক্ষণীয় ।'১৮ অর্থাৎ, বাংলা ভাষার কথা দিয়ে শুক 
করে স্থধীরকুমার শেষে ভাষাবিশেষের গণ্ডি ছাঁড়িয়ে চলে গেলেন সংস্কৃতের 
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ৃষ্টান্তে। ইংরেজি ভাঁষাতেও এই স্বরধ্বনির তাৎপর্যময়তীর প্রসঙ্গ সমালোচকদের 
বিশ্লেষণে বারবার এসেছে। 

(১. 1৬. ৬/10)010111 তার 7%2 1.11272707 2651 ১4477 15721717721707 
07 0716021 7481795 গ্রন্থে সাহিত্য সমালোচনায় ধ্বনির অর্থময়তাঁর তত্‌ 
বিষয়ে বিভিন্ন গবেষকের মত আলোচনা করে বলেছেন-_ বিশেষ বিশেষ ধ্বনির 
সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আবেগময় অভিজ্ঞতা বা অবস্থার সহচাঁরিতা৷ থাকার ধারণ! 
ঠিক বলে মনে হয়| এ. 0158518118-এর ই-স্বরধবনির প্রতীক মূল্য পরীক্ষা এবং 
তাঁর ব্যবহীবিক ব্যাখ্যা ৮/111751111-এর মনে বিশ্বাস এনেছে যে ই-স্বরধবনির সঙ্গে 
চিৎকার, আকম্মিক গতি, তীক্ষতা এবং ক্ষুদ্রতার যৌগ থাকা সম্ভব । ড/101)01111 
লিখছেন__ /১1০০: ড/ ০1161 দেখিয়েছেন যে, সম্মুখ ( ই এ ত্য) স্বরধবনির সঙ্গে 
দ্রুত পরিফ্ণাঁর অথবণ উজ্জ্বল বস্তর যৌগ আছে, আর, পশ্চাৎ ( অ ও উ) স্বরধবনির 
সঙ্গে রয়েছে বিপরীত ধরনের বস্তর সংসব | ৮/101)611] আরো বলছেন-_ 01810- 
[70011 ...081053 01015 9 61981 69] 601101)01 2950019,01100 9119100 ৬০৬/০1১ 
৮101 0910), 210501, 110109) ৬০0119৯ 11010106011) ৮০৬15 ৬111) )0% 
৪10 01811 ৮০৮/615 ড/101) 21861, 1168৬110955, 672৮ 01 50101019 10929 
2110 101761101... 1১৯ 0151170171-এর উক্তিতে আবার স্বরধ্বনির উজ্জ্বলতা 
অনুজ্ভলতা অর্থাৎ বর্ণের প্রসঙ্গ এল | ধ্বনির রঙের কথায় আমর পরে আসছি । 

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত (01915799 9109871, 91191017 1701714915010 ও 
[80065 8. [708210-এর যৌথ রচনা 17170701207: 1০770970102 গ্রন্থে 
ধ্বনি ও অর্থের যুগলবন্ধনকে খামখেয়ালি (8910815) ব্যাপার বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে । বিভিন্ন ভাষা থেকে সমার্থবীচক অথচ ধবনিগতপাঁদৃশ্যবিহীন, বা সমৌ- 
চ্চারিত অথচ ভিন্নীর্থ শব্দের দৃষ্টান্ত সহযোগে এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে। 
ধবন্যাত্মক শব্দের ক্ষেত্রেও তীদের প্রশ্ন, তবে ইংলিশ ঘণ্টা কেন ৫17-01978 বলে 
আর জার্মান বলে 010)-0817, অথব1 ইংবেজ কুকুর যদি বলে ০০/-৮০৬, 
৬/০০1-৮/০০7 বা গ৪- ফরাসী কুকুর কেন বলে £72-218? 

আত্তঃভাষ। ধবন্যাম্মক শব্দপাঁদৃশ্টের প্রসঙ্গে না গিয়ে সাধারণভাবে ধবন্াত্মক বা 
অন্থকার শব্দের অর্থবহতার পক্ষে আমরা 74710776 ০7 722/15/; প্রণেতা 
[70175 918016১-র ব্যাধ্যাঁতে প্রশ্নটর উপযুক্ত উত্তর পাঁব | 13181 বলেছেন 
অব্যক্ত (10810109196) ধ্বনিতে অন্কার শব্দেতে যে মিল, তার সঙ্গে 


৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


শ্রুতিগ্রাহ্‌ ধ্বনির চেয়ে আমাঁদের মানসিক ধারণাকল্পনার উপক্ষেপের (30%893- 
(192) সাম্য বেশি | বন্দুকের গর্জনে বা দরজা বন্ধ করবার দমকে সত্যি ৪28, 
আওয়াজ ওঠে না। কিন্তু বিশেষ প্রকার ব্যঞজনধ্বনির বিস্যাঁসক্রমের দরুন “১৪1, 
শব্দের উচ্চারণে প্রাবল্য প্রতিধ্বনিত হয়। তাতে আচম্ক1 শব্দের ভাঁবটি ধরা 
পড়ে। শব্দান্তের নীসিক্য ব্যঞ্জনটি আবার প্রতিধবনিত অন্ুনাদকে আপনার 
ভিতরে ঝংকৃত করে তোলে । এই অন্ধকার ধ্বনিগুলো৷ প্রতিধ্বনি মাত্র ন৷ হয়ে, 
হয় প্রতীকম্বরূপ । 737816/-র মতে-_ শব্দের গঠনের উপাঁদাঁনসমষ্টি একটি 
মানসিক প্রভাব সৃষ্টি করবার জন্য একত্র হয়, আর সেই জোটকেই আমরা বস্ত্বনির 
সদৃশ বলে অনুভব করি । অনেক সময়েই মনে হয় যে একটি শব্দ যেন বিশেষ 
তাৎপর্যবিকাঁশের স্বভাবসংগত যোগ্যতা ধরে, যদিও সবক্ষেত্রে এ ধারণার ব্যাখ্যা 
দেওয়া যাঁয় না। যুক্তিধারা খুঁজে বার করলেও দেখা যাঁয় এক এক ক্ষেত্রে এক 
এক রকম ব্যাঁধ্যা দাঁড়াচ্ছে । অর্থাৎ বাধা ছকে ফেলে সমস্ত অনুকার শব্দকে 
বিশ্লেষণ করা যাঁয় না ।২০ 7978016/-র এই বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থত্র পাঁওয়। যাচ্ছে যে, মীনসিক ধারণাকল্পনা ভাষার গঠনে, বিশেষত ধবন্যাত্মক 
শবের ক্ষেত্রে, মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

8০4. £২০99910)81-এর একটি রচনায়, একজাতীয় ধ্বনিব বিধরণের জন্টে 
বিভিন্নরকম পবন্যা ত্বক শব্দের প্রচলন বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিচার ও মীমাংস1 রয়েছে । 
লেখাটির নাম **%০এ 50186 ! 15 [7 700501) !+ [২0910)8] বলতে চেয়েছেন 
_- ভাষা খামখেয়ালি এবং তাঁতে কোনো বস্তগত বিশ্বজনীন সত্যের চেয়ে আপন 
সংস্কৃতির প্রতিচ্ছায়াই পড়ে বেশি । তার ভাষায়__ [0 51১01 0৩016 8700৫ 
6175 ৬০110 10110) 9010180 ৮/0109 ৫6061101108 018 1)0৬/ (195 5995 17621 
017 55021161709 076 9/010, 211)511 5০90100 5979019 021) ০০ ৮:% 01 
৪9 ৫106161) 85 11.6115 ৫116121) 7091060110105 ০01 0611 ৫10616170 ০01- 
(0165 1৮২১ 

ধ্বনির অর্থময়তা-তত্বের বিরোধিতা করে 910৪ প্রমুখ বলেছেন প্রচল ধারণা 
মতে £ বা ডবল €, অর্থাৎ হৃত্ব ই আর দীর্ঘ ঈ-যুক্ত শব্দ প্রায়শ ক্ষুদ্রতীর ভাব 
ধরে, আবার অ বা আ স্বরধ্বনিযুক্ত শব্দ বহন করে বৃহব্ের ভাব। বাংলা আর 

ংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে স্থধীরকুমার দাশগুপ্তের অনুরূপ উক্তি আমরা আলোঁচন। 
করেছি। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকেরা সচেতন যে এ মতের পক্ষে অনেক দৃষ্টান্ত 
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সংকলন করা যাবে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্তও যে পাঁওয়া যাঁবে না তা নয়। 
গু.1019. 0151), 010, 6591) ৬০০, শব্দে ই বাঈ ধ্বনির ক্ষুদ্রতার ভাব থাকলেও 
ণ১18+ শব্দ বিপরীত উদাহরণ তুলে ধরছে । তেমনি “৪11, 1180 -এর অ / আ 
ধবনির বুহত্তের ধারণ খণ্ডিত হচ্ছে 4917911” শব্দের দৃষ্টান্তে | 

ভাঁষার সব শব্দকেই ধ্বনির স্বকীয়তার ধারণা দিয়ে বুঝে নেওয়া যাঁবে না 
রামেন্দ্রন্থুন্দরের এই কথা আমরা এখানে আবার স্মরণ করব । তাছাড়া, নিয়মের 
ব্যতিক্রমের বিধানও তো ব্যাকবণেরই অন্তর্গত | ভাঁষাতাত্বিক 817 বলেছেন 
281] 61810101815 19210 1২১ আর, ভাঁষার ধ্বনির স্বকীয় গণ আছে কি-না-_ এ 
প্রশ্নের বিচ্ছাঁনসম্মত মীমাংসার অপেক্ষা না কবেও বলা যাঁয়__ জাঁতিগত এঁতিহোর 
ধারক হিসেবে এক ভাষাভাষী মানুষের মনে ধবনিসংক্রীন্ত একজাতীয় সংস্কার জন্ম 
নেয় বলেই সে-ভাষার কবিতা! এক সংস্কৃতিসম্পন্ন পাঠকের মনে অভীষ্ট তাঁৎপর্য 
উদ্‌ভাঁসিত করতে পাঁবে | এই কারণেই রামেন্দন্থন্দর বাঁংল। ধর্ণমালাব পুঙ্খান্থপুঙ্ঘ 
ধ্বনি বিচাঁবে উদ্যত হয়ে স্পর্ধীভরে বলতে পেরেছেন-__ “শাব্দিক পণ্ডিতের] ধবন্যাত্মক 
শব্বগুলি আলোচনায় অবন্তা করিতে পারেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতে 
সাহসী হইবেন না । অন্্রদামঙ্গলের_ “দ লন্মলদ লম্ম লগলেমুগণ্ডমীল।' এবং 
'ফনাফনফ না ফন ফণীফন্ন গাজে' প্রভৃতি পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে 
লুপ্ণ হইবে নী |”২ « 

বিশেষ ভাঁবপ্রকাঁশ উদেশ্টে খিশেষ রকম ধ্বনি ব্যবহার সর্বেবভাবে কবির 
সচেতন প্রয়াস নাও হতে পারে । ভাষার শব্দগঠন বৈশিষ্ট্যে যে-সব মনোভাব 
বিধৃত আছে, তা বক্তব্যপ্রকীশশ্তত্রে চয়িত শব্দ আর তার বিন্াসের গুণেও 
অনেকাংশে স্র্ত হবে । অর্থাৎ চয়ন আর বিন্তাসের শিল্পে ঘৃর্ত হবে কবির আপন 
গুণ এবং ত। প্রকাশের সামর্থ্য । আবার, কবিতার সকল ধ্বনি এক তাৎপর্য- 
অভিমুখী না হওয়া সম্ভব | অর্থময় শব্ববিন্াসের কাঁলে কোনো ধ্বনি বিশেষ 
প্রাধান্য পাবে কোনে। ধ্বনি হবে প্রচ্ছন্ন । তবু প্রচ্ছন্ন ধবনিও পরোক্ষে মূল স্বরের 
পরিস্ফুটনে সহায়ক হবে | প্রধাঁন ও প্রচ্ছন্ন ধ্বনির সংগ্রহণে সাধারণ বক্তব্য 
প্রকীশের অবসরে ধ্বনিমূ্ছন! ক্ষণে ক্ষণে খাঁ ধিশেষ মৃহূর্তে পাঠকের অন্তবকে 
কবিতাঁর লাবণ্যবিভায় উদ্ভাসিত করবে। 

কবিতার অবয়ব বিচারের দিক থেকে দেখতে গেলে শব্দনির্বাচন আর বিস্তাসের 
বৈশিষ্ট্য কবিতার ঝংকৃত ধ্বনি এবং ব্যঞ্জিত ধ্বনির উৎসস্বরূপ | ধীরা ভাঁষা-ধ্বনির 


১০ ধ্বনি থেকে কবিতা 


অর্থতত্বে আস্থা রাখেন ন1, তারা আবার যুক্তির অতীত সম্পর্ক স্থাপনে ছন্দধবনির 
ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন 5০0৫9 1789 ০৪ 5961. 9 59 0] 110 551180- 
010 15190101091)105 0841 50018105109] 01069:২* এই গ্রন্থে কবিত৷ বিশ্লেষণ 
করবার সময় আমরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখব । 

ধ্বনি বিষয়ে আরো কিছু কথা আছে । মানুষের খিচিত্র জটিল মন কত-কি 
কল্পনা করতে পারে, তার একটি নিদর্শন শীর্ষেন্দু মখোঁপাধঠায়ের উপন্যাস থেকে 
উদ্ধৃত করছি-_ শব্দের কি কোনো আকার আছে? প্রশ্নটা মাথায় আসে, কিন্তু 
জবাবটা ভেবে পান না হেমকান্ত | শব্দ সম্ভবত নিরাকার । তবু হেমকান্তর মন 
বলে, ওই পায়রার বুকুম বুকুম শব্দ ওর আকার গোল । তুলোর বলের মতো । 
স্টিমারের বাঁশির শব্দকে কি কখনো তাঁর সক ও দীর্ঘ আকারবিশিষ্ট বলে মনে হয় 
নি? সেতারের ঝনৎকার যেন ফুলঝুরির বন্ুবর্ণ কেন্দীতিগ অগ্রিবিন্দ্ । মাঝে 
মাঝে এই ছুপুর বেলা তার এসরাঁজ নিয়ে বসতে ইচ্ছা] করে । ... এসরাজের ছড 
টানলেই তার চোখে ভেসে ওঠে তন্তজালের মতো একটা আকুতি । অনৃশ্য এক 
মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততাঁয় বুনে চলেছে । জ্যোৎক্নারাত্রে বিরহী হরিপদ মাঝে মাঝে 
পুকুরের ঘাটলায় বসে আড়বাঁশি বাজায় । তখন চিত্রময় এক সাপের আকার 
খেল করে হেমকান্তর চোখের সামনে । এই সবই ভ্রম হয়তো | শব্দের বাস্তবিক 
কোনো আঁকার নেই । কিন্ত হেমকীন্তর ভিতরে তাঁরা আকার পায় ।২' 

শব্দ” বলতে ধবনির কথা৷ এখানে | ভাষার ধ্বনি নয়, পাখির কণ্ঠে এবং যন্ত্রে 
উৎপন্ন ধবনি নিয়ে এই ভাবনাতে দেখা খায়, ধবনির স্বকীয় গুণপ্রসঙ্গ কেবল অর্থময়তার 
সীমানাতে আবদ্ধ নয় । ধবনির আকার কল্পনাও সম্ভব | হেমকান্তর মতো আমরাও 
মনে সে-আকার গড়ে তুলতে পাঁরি লে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে আমাঁদের 
অনুভব এক হয়ে মেশে | এ-বিষয়ে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে মিল থাক-না-থাঁক- 
এক স'স্কতির অধিকারী বাংলা ভাষীভাষী আমর। তো মনের মিল খুঁজে পাই! 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পব্নর আকারসংক্রান্ত পরীক্ষায় বিষয়টির প্রতিষ্ঠা লে 
ভাষার ক্ষেত্রে পবনির এই মাত্রাটিও নিশ্চয়ই কাব্য-সাঁহিত্য আলোচনার আওতায় 
চলে আসবে। প্রসঙ্গত, . [.. ঢ110)-এর একটি দবনি ও আকার সম্পকিত গবেষণার 
বিবরণ এখাঁনে তুলে দিচ্ছি__ 1504০ 1755616 07906 65096111001009 ৬111) 
9106810915 01 1090% 12819595 09109116106 [0 911 0116 [01117011981 18065 


170 1199 (0000, ৮101) [061191, 9৬1061)09 ০01 90096 00116190101) 01 


ভাঁষাধ্বনির স্বকীয় গুণ প্রসঙ্গ ১১ 


90110709 5101) 51)9109 (56156 06 (6811176 0110]) 01 ০01 018,116 01161), 
1179 95061100610 00115156901) 018/110 (/0 518093 11) 11116, 0116 
0 &. 10010 06115115 51)216, “০101119%” 8110 116 00116 2 51781) 
8100101 2152988 01 00106 01101011106 117 91] 01160961015, "৬০ ৬/0105 
৮/০16 00910 00916 111 5000100. 11) 101161715 [01101016110 519611115 ৪5 
76111091765, ৮12, 1115011101 8100 90100091090, [105 01019 0859 ৮161) 
11109111085 01)0591) 23 ৪, 50102/012 1021716 001 (116 010101])9 101116 
09০01011160 ৮1701) 50190106 ৬/191)60 10 17111) (1) 01090661155 21) 
010৮106 2107175917701)1, ৮/11101) 116 111৮9112015 010.২ ৬ 

গবেষণাগাবেপ পরীক্ষীয় ধ্বনির সঙ্গে বর্ণেরও যোগাযোগ ধধা পড়েছে । 
নিউইয়র্কের 77185101175 [1,81001800115:-এ এ বিষয়ে গবেষণায় ধর্বনমূলের 
(010019106) চরিত্রবৈশিষ্ট্য আর বর্ণের গুণ ব। ধর্মের ভিতরে সমন্বয়ী অনুষঙ্গ 
(5/1)0)6110 85509০18110175) লক্ষ করা গেছে । [২01)91) 787009501 সেই 
পরীক্ষার বিবরণ দিতে লিখেছেন-_ "11016 59175 €0 ০০ &, 01707101909] 
2101109 096৬/০০91 090611)91 01010101701019 (0016 160) ৪10 ৮০০৪] 
০00111780111955, 800911118.090. 0111017211011% (5০110/-01816) 2170 %008110 
01115011955, 0191009] 20101017780610119 (019010-/171106) 8110. 00105010- 
[51 01105617955, 01161)01890 2.0111017)911010% (5189০9৫) 2190 00105০0- 
1081108] 0011108000655 ; 2170১ 17811, 0০0৬/০011 011০ ৬৪116 815 01 
001015 (02110116100 8100 076 [01081109 8315 11) 191120950 1'২৭ উল্লিখিত 
গবেষণালধ ফল এখনে সম্তভীব্যতার স্তরে (590105 (09 09৪) বয়ে গেছে বলে 
সাহিত্য আলোচনাক্ষেত্রে এর ব্যখহারযোগ্যত। অবিসংবাঁদী হয়ে ওঠেনি | 
0181711011-এর উক্তিতেও আমরা স্বরধ্বনির ওজ্জল্য বা শ্রানিমীর প্রসঙ্গ লক্ষ 
কবেছি | কিন্ত এ-সব বিষয় এখনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠাৰ অপেক্ষায় পয়েছে। 

শঙ্খ ঘোষ “নিঃশব্দের তর্জনী? গ্রন্থে “শব্দের পবিত্র শিখা” প্রসঙ্গে বলেছেন, 
কবিতাব ধ্বনিগুণের সঙ্গে দৃশ্যপগ্ুণ কল্পিত হতে পারে । আলোচনা স্যত্রে অন্ত 
সাহিত্যিকদের সাক্ষ্যও তিনি তুলে ধরেছেন । 'শ্রুতিতে-দৃস্তে একটা সংযোগ চাই 
শব্দগুলির মধ্যে, যেন শব্দের ও বর্ণের হাসিমুখ কাম্নীমুখ আছে, যেন ধর্ণও কেউ 
ছুটে চলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সিটওয়েল দেখেন এক-এক শব্দে এক-একপকম রঙ 


১২ ধবনি থেকে কবিতা 


বা স্পর্শের আভাস, ব্যাবে তীর স্বরমালায় লিখে রাখেন “আ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ 
সবুজ, ও নীল ।'২৮ ল্যাঁবরেটরীর পরীক্ষার ফলের সঙ্গে ব্যাবোর ধারণাঁর মিল- 
অমিলের বিষয়ে কোনো বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হব না, কারণ কৌনে। মতকে 
অভ্রান্ত বলে ধরে নেবাঁর অবস্থা গড়ে ওঠে নি এখনো | কেবল লক্ষ করব, এই 
উদ্ধূতিতে বর্ণ তথা ধ্বনির তাঁব ও ভঙ্গির কথা, রঙের কথা, এমনকি, স্পর্শের 
কথাঁও উল্লিখিত হল । এমনভাঁবে সকল দিক থেকে বিবেচন? করে দেখতে পেলে 
কাব্য-সাঁহিত্যের বমীত্রিক ও নিবিড় -- সবীঙ্গীণ পরিচয় গ্রহণ সম্ভব হতে পারত । 
কিন্তু সাধারণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে ভাষার ধ্বনির এত ব্যাপক 
আলোচনার সন্তাবনা এখনো দূরশীয়ী | 


কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা 


কবিতায় উচ্চারিত ধ্বনির আবেদনই প্রথম । কারণ, মুদ্রিত কবিতার নীরব 
পাঠেও প্রতীক বর্ণমালায় বিন্যস্ত সুপ্ত ধবনিশোত পাঠ্য বিষয়কে করে তোলে 
শ্রীব্য। আধুনিক যুগে লিপিচিত্রের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও, কবিতা! মূলত আবৃত্তি ও 
আবণেরই শিল্প । রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যায় “মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ 
করে কবিতাঁকে সম্ভোগ করতে আমরা আজকাল শিখেছি | কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে 
পড়বার ধস্ত নয়, কণ্ঠরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভালে করে প্রকাশ পাঁয়, স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে ।*২৭ 

বাংলা বর্ণমালা চিত্রলিপি নয়, ধ্বনিরই প্রতীক । ভাষার মুদ্রিত রূপ প্রত্যক্ষ 
হতে-না-হতে ধ্বনিতে কপান্তবিত হয়ে যায় ।২" স্বর বা খাঞ্জনবর্ণ রূপে পৃথক পৃথক 
ন| থেকে ধ্বনিপরম্পরাক্রম পাঠকের মনকে অধিকার করে প্রথমে | দর্শনের সঙ্গে 
মনে মনে উচ্চারণ চলে বলে নীবব পাঠও কার্যত হয় ধ্বনিময় । আবার তখনই 
সেই ধবনিক্রম তাৎপর্য নির্দেশ করে, ব্যঞ্জন। ঝংরুত করে, পাঠকের বোধে আভাঁসিত 
করে কবির উপলব্ধির জগৎ । 

ধবনিক্রমের সঙ্গে অর্থপূর্ণ শব্দাবলীব সম্পর্কের কথাও স্মরণ রাখা দরকাব | 
মানবভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি আর অর্থেব ভিতরে দিনে দিনে বহুমীত্রিক সম্বন্ধ গডে 
ওঠে । "ঢু, 9,81101 এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রুতিগত কল্পনা (21019 
11085111860) ব্যাপারটি হচ্ছে বোধের সাহায্যে সিলেবল আর ছন্দের সন্ধান । 
চিন্তা আর বোধের চেতন স্তর ভেদ করে ঢের গভীরে চলে গিয়ে এই সঞ্জান 
প্রতিটি শব্দকে সঞ্জীবিত করে । এ যেন ভুলে-যাঁওয়া আদিমে ডুব দিয়ে আঁদি 
উৎসের কাছ থেকে কিছু ফিরিয়ে আনা, তথা! আদি-অন্তের সন্ধান । অর্থের 
ভিতর দিয়েই অবশ্ঠ এর কাঁজ চলে, অন্তত সাধারণভাবে বলতে গেলে অর্থবিযুক্ত 
খ্যাপার এ নয় । আর, একদিকে পুরাতন-_ খিলুপ্ত হয়ে-যাঁওয়া_ গতানুগতিক 
এবং অন্যদিকে নতুন বিস্ময়কর এই সন্ধানে মিলে মিশে এক হয়। একেবারে 
প্রাচীন আর সবচেয়ে সংস্কৃত মীনসিকতার ভিতরে ঘটে সংশ্লেষণ । ০: 

তাই, একটি কবিতাকে উপযুক্ত রকমে অনুধাবন করতে গেলে তার শ্রুতিগত 
কল্পনার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয় । উপস্থিত রচনার শিরোনাম-নির্িষ্ট ভাব- 


১৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ব্যঙনার প্রসঙ্গ কেবল ধ্বনিপরিসীমাঁতে নিবদ্ধ থাকতে পারে না । কবিতার বক্তব্য 
এবং ব্যঞ্জনার যুগপৎ উপলন্ধির জন্যেই বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে আমাদের 
অগ্রযাত্রা । কবিতার অন্তঃসত্তায় প্রবেশের জন্যেই ধ্বনিসচেতনতা জরুরি । 
এভাবে দেখতে গিয়ে ধ্বনি" পদটির পরিধি বাঁক'বনির চেয়ে বিস্তৃততর হয়ে পড়ে । 

নজির নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাঁক। 'ক্ষণিকা'র “বিরহ” কবিতায় 
বিরহের যে বিবরণ রয়েছে, তাতে দ্বিপ্রহরের প্রকৃতি আর পরিপার্থের পটভূমিতে 
নিজেকে ফিরে ফিরে স্থাপন করে ধিরহিণী তার অন্তরের ছখি তুলে ধরেছে 
দ্বিপ্রহরের স্থ্য স্বভাবতই “মাঝগগনে” থাকে, তবু সেই খবর উল্লেখ করে এ-কবিতার 
ক্িষ্টা নারী বারবার সন্তাপের কথা ঘোষণা করেছে - শশুক্ষ পথে দগ্ধ মাঠে / রৌদ্র 
খরতর |" বিরহ-তাপের পরিচয় দেবার জন্তেই প্রহরটর এখং প্রীন্মের প্রাকৃকালীণ 
মণু খতুটির ব্যবহীর এই কবিতায় | “চৈত্র মাসের নাঁনা খেতের / নানা গন্ধ নিয়ে, 
আঁসতেছিল তপ্ত হাওয়া /মুক্ত দুয়ার দিয়ে । ছু'টি ঘুঘু সারাটা দিন / ডাঁকতে- 
ছিল শ্রান্তিবিহীন, / একট ভ্রমর ফিরতেছিল / কেবল গুন্গুনিয়ে | / চৈত্রমাসেব 
নানা খেতেব / নানা বার্তা নিয়ে ।' স্তবকটিতে গন্ধ, স্পর্শ, দৃশ্ত, গানে যেমন 
বিরহের বোঁধ ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি উদ্নর্বন এবং স্ববান্ত মহা প্রণর্ব।নর উন্মতা 
ব্যবহারে একটি দী্ঘশ্বাসপূর্ণ হুতাশের অনুভব সঞ্চার করে দিয়েছে । তার সঙ্গে 
নাসিক্যব্যঞ্জনের বিশেষ বিন্যাসে বেজে ভঠেছে বেদনার মুছু গুপ্তন | শ্রাওগ্রাহা 
এই-সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ দিলে কবিকল্পনায় বিরহবোধের সম্পূর্ণ আয়োজন।১ 
ভালোমতো বুঝে নেওয়] যাঁয় ।২ কবি সচেতনভাবে আয়োজন করেন কি-না, সে- 
বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, অন্তর্গত কবিতার স্পন্দ তাঁকে অনুকূল প্রকাশ- 
মাধ্যমের অন্বেষণে তাড়িত তো করেই। রবীন্দ্রনাথের পাগুলিপির নিরন্তর পাঠ- 
পরিবর্তন এইজন্েই অবশ্ঠন্তাবী হয়ে ওঠে । যতক্ষণ যথার্থ ঝংকারটি শোনা ন। 
যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অস্থির লেখনীচালনা | রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তরের 
পর্যালোচন1 কবিতার ধ্বশিব্যবহীর প্রসর্গের উপরে আলোকপাত করবে বলে মনে 
হয়। ধ্বনি” কথাটির সম্পূর্ণ পরিচয় এবং পরিধি নির্ণয় হওয়া দরকার | 


কবিতার ভাবব্যগ্রনীয় ধ্বনির ভূমিকা ১৫ 


ধ্বনি'র পরিধি 


কবিতায় চলমান স্বর ও ব্যঞ্জনধবনিমাল। অবশ্যই উপস্থিত আলোচনার বিষয়। 
ভিন্ন ভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জন যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয়, ধ্বনির ক্রমবিস্তাঁস ও তাঁর 
বিপর্যয়ে সৃষ্ট অবস্থা । বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সব্ৃভাঁব ব1 অভাঁব, এবং একের উপরে 
অন্তের প্রভীব পরৌক্ষভাঁবেও কেমন করে বিশেষ গোতনার সহায় হয়, তা 
আমাদের আলোচ্য | প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত করবাঁর জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 
“চম্পা” কবিতাটি নিচ্ছি । কাঁধ্যছন্দ অপরিবতিত রেখে মূল কবিতাতে ব্যবহৃত 
পদের পরিবর্তে সমার্থক অন্য পদ খ্যবহাঁর করে মূলের ধ্বনিবিপর্যয় ঘটালে বোঝা 
যাঁবে, শব্দার্থ বজায় থাকলেও, পরিবর্তনে কবিতার মূল স্বর বিদ্রিত হচ্ছে । মূল 
কবিতার ধ্বনিবৈশিষ্টা আর তার খিন্যাসত্রম তর্দ হলে ব্যঞ্রনা খ্যাহত হবেই । 
সত্যেন্বনাথের চম্পার স্বচ্ছন্দ উচ্ছবীস ভাষান্তরে কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে, মূল 
রচনা আর পরিখতিত পাঠ পাঁশাপাঁশি রেখে সেটুকু লক্ষ করা যাঁক। 


আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বীসে, 

বিষ যখন বিশ্ব নিম গ্রীষ্মের পদাঁনত । 

রুদ্র তপশ্যাঁর বনে আধ ত্রাসে আঁধেক উল্লাসে, 
একাকী আসিতে হল-_ সাঁহসিকা অপ্মরাঁর মতো | 


বনানী শোষণ ক্রিষ্ট মর্টরি উঠিল একবার, 
বারেক বিমর্ষ-কুপ্রে শোঁন। গেল ক্লান্ত কুহুশ্বর 7 
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি নব নেত্র স্থকুমার 
দেখিলাম জলস্থল-_ শূন্য, শুফ, বিহ্বল, জর্জর | 


৩বু এন বাহিরিয়া,- বিশ্বাসের বুত্তে বেপমান__ 
চম্পা আমি-- খরতাঁপে আমি কভু ঝরিখ না মরি; 
উগ্র মগ্ধ সম রৌদ্র-_ যাঁর তেজে বিশ্ব মুহামীন-_ 
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা৷ সহজে পান করি । 


১৬ ধবনি থেকে কবিতা 


ধীরে এন বাহিরিয়া, উাঁর আঁতপ্ত কর ধরি; 
মগ্চে দেহ, মৌহে মন,-- মুক্ুমুহু করি অনুভব | 
র্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তন্থ ভরি ; 
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! স্ুর্যেরি সৌরভ |৩৩ 


“চম্পী"্র রূপান্তর 


বিকশিন্ধ দৈবযোগে মপুখতৃ-বিদায়ের শ্বাসে, 
ছুঃখমগ্ন এ জগৎ যবে খরতাপ-বশীভূত ; 

চণ্ড তপমগ্ন কৃঞ্জে ভয়-মেশা আনন্দ উচ্ীসে, 
একক এ আগমন-_- ভয়শন্য অপ্নরা যেমত । 


অবণ্য কাতরশুফ, মব্মর উচ্চারে বাঁবেক, 
কোকিলের শ্রান্তরব অবসন্ন বনেতে মিলায় ; 
জীবনের পট মেলি” উন্মীলিয়া তকণ এ চোঁখ 
হেরিলাম ধরা ধূ ধু আগ্মহাঁরা, জব জর কায়। 


আস্থাবৃন্তে থরৌথরো-_ তথাপি খিকচ ফুলতন্থু ; 
চাঁপা নাম-_ রৌদ্রদাহে কভু শস্ত হবে না জীবন; 
তীত্র স্থুরা হেন রশ্মি-- যাঁর তাঁপে জগৎ কাঁতর-_ 
ঈশ্বরের শুভাশিসে অনীয়াসে কণি তা সেখন । 


মৃদুমন্দ বিকশিন্ু, প্রভাতের উষ্ণ হস্ত ধরি? ; 

মোহে কায়, মূহ্ছে চিত্ত,__ বারংবার বোধ হয় সবই । 
তথাচ রবির জ্যোতি দেহ তোলে কান্তিখদ্ধ করি ; 
প্রণীম হে বিভাবস্থ ! ঠাপা আমি ! তোমারি স্থরভি | 


প্রবন্ধান্তরে আমরা “চম্পা” কবিতার রূপাত্তর বিষয়ে খিস্তৃুতিতর আলোচিন। করব । 

ভাবের খ্যঞ্জনার ক্ষেত্রে স্বর ও ব্যপ্রনখিহ্যাঁসের ছাদ বা প্যাটার্ন বিশিষ্ট ভূমিকা 
পালন করে। একই স্বর অথবা ব্যঞ্জন বা স্বরব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবর্তন, বা নির্দিষ্ট 
ব্যবধানে পৌনঃপুনিক সংস্থাপনে, সাম্য বা সংঘাঁত রচনাস্থত্রে খাঁকৃধ্বনির বিচিত্র 
বিশ্তাস থেকে এই ছাদ তৈরি হয়। বস্তুত শব্ধালংকারের আওতাভুক্ত এ-বিষয় । 


কবিতার ভাবব্যঞ্জনীয় ধ্বনির ভূমিকা ১৭ 


যেমন-__“রবীন্দ্রনীথের “বিরহ” কবিতার শশুফ পথে দগ্ধ মাঠে / রৌদ্র খরতর" অংশে 
“শু” “দগ্ধ” আঁব “রৌদ্র পদে বিশেষ ব্যবধানে সংস্থিত “ও, ধ্বনির পুনরাবৃত্তি এবং 
তিনটি পর্বের প্রথম সিলেবলে বদ্ধতা৷ খা সংঘাতজনিত সাম্য । 
কবিতার শ্রীব্যধ্বনিসমাবেশে শ্রুত আঁর অশ্রুত ধ্বনির পরস্পর লীলা বড়ো 
ভূমিকা পালন করে । ধ্বনিক্রোত ক্ষণে ক্ষণে আপন ধেগ সংখরণ করে আপনার 
5তুদিকে নিঃশব্দের ঘের রচন1 করেই ফুটিয়ে তোলে আপন বৈশিষ্ট্য । কবিতার 
মূলস্বর ধ্বনিত করবার কাঁজে এই অবকাশের যথোচিত মূল্য বুঝে নিতে হবে । 
কবিতা মাত্রই শব্দ-নিঃশব্দের জালবোনা ।৩* এই অশ্রুতধবনিও কবি আর 
পাঠকের হৃদয়গহনে বাজে, মনে রাখা চাই । 
কাব্যছন্দও কবিতার সামগ্রিক ধ্বনিস্্ষমার এক অঙ্গ । স্ুুনিরূপিত কাব্যছন্দ 
আর অন্ত্যমিল কাঁব্যআত্মীর চাহিদা অনুপাঁরে কবিতাকে মণ্ডিত করে এসেছে 
দীর্ঘকাল । একালেৰ অনেক কৃতী কবি এখনো কাব্যছন্দ আর অন্ত্যান্ুপ্রাসে 
প্রয়োজনমতো! কাব্য অঙ্গের প্রসাধন করে চলেছেন । আবাঁর পদান্তিক মিল 
পরিহার করে কাব্যছন্দের অন্যতর ঠাঁট বজায় রেখেও কবিতাঁকে ছন্দৌময় করে 
তুলছেন অনেকে । এই সমস্ত ছন্দবন্ধ অবশ্যই ধবনি এলাকার আওতাধীন । 
অনেক সময় কবিতার অন্ত/মিল আর আঙ্ুলে-গোঁনা স্থনিবদ্ধ ছন্দপদ্ধতিকে 
এডিয়ে গিয়েও কবিরা নাঁন। প্রচ্ছন্ন উপায়ে আপন কবিতায় ভিন্নতর লাবণ্য 
বিস্তাৰ করে থাকেন । গগ্ভকবিতায় যেমন, স্থনিরূপিত ছন্দপদ্ধতিকে ছেড়েও 
গুঢতর ছন্দসঞ্চারে কবিতাকে আন্দোলিত করেন কবিরা । যেমন দেখি রবীন্দর- 
নাথের 'বাশিওয়ীলা” কবিতায় ।__ 
আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার স্থুর, 
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক, 
পাঁজরের উপর আছাঁড়-খীওয়া 
মরণ-সাঁগরের ডাক, 
ঘরের শিকল-নাঁড়। উদাসী হাওয়ার ডাক । 
যেন হাক দিয়ে আসে 
অপূর্ণের সংকীর্ণ খাঁদে 
পূর্ণ শ্লোতের ডাকাতি, 
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি ।৩৫ 


১৮ ধবনি থেকে কবিতা 


কথকের উদ্‌বেল অনুভূতির পিছু পিছু একের-পর-এক বর্ণনা আসছে। তরন্গের পর 
তরঙ্গে আবেগের উচ্ছীস বেগ সঞ্চয় করছে “ডাক' শব্দের পুনঃ পুনঃ বিস্যাসে । 
কিছু পরে পরে একটি শব্দের ত্রমিক উচ্চস্বরে উচ্চারিত আবতিত অগ্রগতি ধ্বনিগত 
গুণে চিত্তকে বিষয়ের মর্মের অভিমুখে চালিত করে । এই আবর্তন অন্ত্যাবৃত্তির 
সাহায্যে ০11095. তৈরি করে |৩৬ “মরণ-সাঁগরের ভাক*-এ স্থুরের চরম উন্নতির 
পর নাটকীয় পরিবর্তন আসে “ঘরের শিকল-নাঁড়। উদাসী হাওয়ার ডাঁক' উচ্চারণে । 
তারপরেই, "ডাক" শব্ের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত মিল হয়ে আসে দৌসর শব্দ 'হীঁক”__ 
“যেন হাঁক দিয়ে আসে ইত্যাদি । পদীন্তের মিল আর পর্বে পর্বে মাত্র! বিন্যাসের 
সমতাই শুপু মিল নয়, কবিতার বিন্যাসে উপরে আলোচিত আকম্মিক মিল বক্তব্য- 
বিষয়ের ভিতরের এঁক্যকে যেমন নির্দেশ করে, তেমনি সৃষ্টি করে শ্রুতিমাণুর্যের 
ছন্দ । এ কবিতাঁয় তার পরেও “অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে / পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি 
চরণ ছুটিতে রয়েছে অন্ুপ্রীসের তাল । পঙ্ক্তির ভিতরে নিবিষ্ট মিল আরো! 
আছে__ “ছিনিয়ে নেবে আর “ভাদিয়ে দেবে” -তে | এই-সব নানা কিছু নিয়েই 
অন্যতর ছন্দে গগ্ভকবিতার প্রীণস্ফৃতি ঘটে । কবিতাতে কাব্যছন্দ ছাড়াও মিলের 
এই-সব সৃষমাতেই ধরা দিতে পাঁরে অন্য দীপ্তি । এই-সব মিল কাব্যছন্দের 
চেয়ে হুক্মতর উপায়ে কবিতাকে কান্ত করে । শ্রীব্যধবনির এই সুষমাও বৃহত্তর 
অর্থে ছন্দ । 

কবিতায় স্বর-ব্যঞ্জন ব৷ শব্দ বিশ্যাসের বিশেষ ছন্দে যেমন সৌন্দ্্য উদ্‌ভাঁসিত 
হয়, তেমনি হতে পারে রূপ বা ছবির ছন্দে, কখনোবা বক্তব্য সাজানোর 
ভঙ্গিমায় । দৃষ্টান্ত হিনাবে আল মাহমুদের “প্রত্যাবর্তনের লজ্জা” থেকে খানিকটা 
সংকলন করে দেখা যায়। 

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আঁমি ঘরে ফিরবো । 

শিশিরে আমার পাজামা! ভিজে যাবে । চোখের পাতায় 

শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ 

লাল সুর্য উঠে আসবে । পরিচিত নদী । ছড়াঁনো ছিটানো 

ঘরবাঁড়ী, গ্রাম । জলাঁর দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে । তারপর 

দারুন ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা । 

কলার ছোটো বাগান । 

দীর্ঘ পাতাগুলে। না না করে কাপছে ।৩? 


কবিতার ভাঁবব্যঞ্রনায় ধ্বনির ভূমিকা ১৯ 


স্থনিবদ্ধ ছন্দের শাসন নেই এ কবিতাতে ৷ অন্তরে ছন্দ ধরে রেখেছে নিসর্গের 
ছবি অর্ধাৎ রূপের বিশেষ সঙ্ভা ৷ ছন্দ এসেছে কবির লজ্জার অনুভূতির বিপরীতে 
সুর্যের রক্তিম উদ্ভীসে নির্লড্জতা দেখতে পাওয়ায়, পরিস্থিতি বৈগুণ্যে নিজেদের 
চেনা আঁটচালাকে দাঁরুণ-ভয়ের-উৎস কল্পনা করায় । আর, কলাগাছের দীর্ঘ 
পাঁতাঁর 'ন1 ন।” দুলুনিতে লজ্জার কম্পন কবিতাঁকে করেছে ছন্দিত। তাৎপর্যবহ 
ছৃবিগ্াল রূপের ছন্দ রচন। করে এ-কবিতায় লঙ্জীর খিবিধ ব্যঞ্রনা এনেছে । এই 
রূপের ছন্দও ধ্বনির পরিধির অন্তভূক্ত | 

কি অনিরূপিত ছন্দের, কি ছন্দৌবদ্ধ কবিতার বিভিন্ন অর্পের আন্তরসম্প্কযুক্ত 
গঠনভঙ্গি ; এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস, সাহিত্যএতিহ্য, একই কবির অন্ত 
কবিতার সঙ্গে বা উপস্থিত কখিতারই অন্য অঙ্গের সর্সে সীদৃন্টে পাঠকের অন্তবে 
রূপের ছন্দ হুষ্টি করে । 

কখনে। কখনে। বৈপরীত্য উদ্ভাসনেও কথার ভা্ঘম। নতুন ছন্দে সজীব হয়ে 
ওঠে । বাস্তব জীবনে ভিন্নধরনের সত্যের মুখোমুখি হব।র ক্ষোভে রাঁবীক্দিক বিশ্তদ্ধ 
সৌন্দর্যমৃূতির সমান্তবে নাঁগবিক সভ্যতার রূপ তুলে ধরে দেরকমের কবিতা লিখেছেন 
বিষণ দে-ব মতো! আধুনিক কবির। । এই ধণচে পুবন্থবির নান্দনিক অনুভূতিকে 
আঘাঁত কবে ধন্তব্য বিন্যাসের ছীদ নতুন ব্যঞ্জনা এনেছে সমর সেনের "স্বর্গ হতে 
বিদায়, কিতায় । কবিতার নাম স্মরণ কবিয়ে দিচ্ছে মে কল্পিত এই স্বর্গলোঁক 
থেকেও বিদাঁয় নিয়েছে আজকের শহরবাঁসী | 


যান হয়ে এল রুমালে 
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ__ 

হে শহর হে ধূসর শহর ! 

কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনে কি শুনতে পাঁও 
লম্পটের পদধধ্ধনি 

কালের যাত্রীর ধ্বনি শুনিতে কি পাঁও 

হে শহর ধুসর শহর । 
লুন্ধ লৌকের ভিড়ে যখন তুমি নাঁচো 

দশ টাঁকায় কেন। কয়েক প্রহবের হে উর্বশী 
তখন শাড়ীর আর তাড়ির উল্লাসে, 
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা 


২০ ধবনি থেকে কবিতা 


নাচে রক্তধারা 
আর দিগন্তে জলন্ত াদ ওঠে 
হে শহর হে ধুসর শহর |:” 


দেশীয় সাহিত্যএতিহ্য আমাদের স্বৃতিতে যে সৌন্দর্যনিবিভ মাধুর্য সঞ্চিত 
রেখেছিল-_ মৃহ্র্তে তাকে বিশ্রস্ত করে এ-কবিতা৷ জীবনের লাঞগ্চনীর অপ্রমেয় বেদন 
আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিল। ছুই ছবি - ছুই ভাবনার ভিতরের গুঢ 
প্রক্য কবির অন্তরে স্পন্দিত হয়েছে বলেই এ-কবিতা পাঠক চিত্বকে তরদ্দিত করে । 
এই ম্পন্দের জন্ম চিত্তের যে গহনে-_ তা কাব্যছন্দে মাত্র আপনাঁকে বিকশিত করে 
না সামগ্রিক বিন্যাসে সর্বেব রূপে প্রক্ফুটিত হয় । 

কাব্যছন্দের শান্ত্বণিত আঙ্কিক হিসাঁবের কাঁঠামোটিও কবিতার প্রথম প্রাণ- 
স্পন্দন থেকেই নিদিষ্ট গঠন পায়। কাঁব্যআত্রাই তার ছন্দগতি থেকে শুরু করে 
সর্ববিধ সুষমার নিয়ন্তা । মারিত্যা লিখেছেন -- কবিতার জন্মের উপক্রমে কির 
অন্তরে প্রথমেই একটি নিঃশব্দ সংগীতময় আলোড়ন স্ষ্টি হয়। ক্রমে সেই কাব্যিক 
স্বজ্ঞা আপন প্রাণপরিবেশের ভিতরে প্রবৃদ্ধ হয়ে স্পন্দিত হয়ে স্পষ্ট রূপ নিতে থাকে । 
স্থনিদিষ্ট প্রতিমা জেগে উঠবাঁর কালে, প্রাণময় মৌল আবেগটির অভ্যন্তরে বিশেষ 
আবেগের প্রতিধ্বনি কবির আত্মায় বিশেষ ছন্দসংগীতের বিধুনন জাগায় | 47119 
91117,1560 11715105.] 5011 15 [116 5001069.1190109 80210 01 010০19801৬9 ০%- 
10156 5 ৬1010 1 019 010909959 01 69101939101) ০0981105, 1] 2. 01750 (190- 
81910 2100 15100010619] 509,১৩৯ তবু তখনো সে সংগীত শ্রুতিগ্রাহা নয়, 
তখনো! তা 4076 7018510 01 019 11010010156 001510105, /101)11) (1)9 50111, 1৩৯ 
মনের কানে সেই সংগীত একাগ্রচিত্তে শুনতে শুনতে সংগতিপূর্ণ প্রকাশের আয়োজন 
চলে তারপর | শেষে শব্ধসংগীত আর ছন্দ কবিতার আত্মাকে আপন দেহে ধারণ 
করে বেপমান হয়। তখন যোগ্য বিবাঁহের জন্তে শিল্পীকে হতে হয় সচেতন এবং 
ধীমান্‌ অষ্টা। 

এই গুঢ় ছন্দসংগীতের বিষয়টি শঙ্খ ঘোষ তার “ছন্দের বারান্দা, গ্রন্থে এভাবে 
লিখেছেন-_“এক একটা মুহূর্ত আসে যখন আমাদের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা আমাদের 
বোঁধি আর প্রেরণা সমবেতভাবে সংহত হয় চেতনার এক কম্পমান বিন্দুজে, তৈরি 
হয় যেন শিখার মতো দীপ্যমান রেখা, এই রেখাঁটিকে বিন্যস্ত করতে পারার মধ্যেই 
কবিতার করণকৌশল লুকোনো । তখন তার যে অবয়ব তৈরি হয়-_ তার ছন্দ 


কবিতার ভীবব্যগুনায় ধ্বনির ভূমিকা ২১ 


এবং ভাঁষা__ তাঁর মধ্যে প্রীয় স্পষ্টই যেন দেখতে পাঁওয়। যায় এই কম্পন, এই 
$1019610/। যাঁর অভাবে কোনো কবিতাই আর কবিতা নাঁমের যৌগ্য নয় 1১৪ * 
এই কম্পন থেকেই কবিতা৷ আপন ছন্দগতির দিশ! পাঁয়। সার্থক কবিতার স্পন্দে 
্র্ত উদ্বুদ্ধ কবি-আত্মার সেই কম্পনেই ছণ্ৰের এককত্ব, তাঁর নিহিত সৌন্দর্য । ছকে 
বেধে এ-ছন্দের সমগ্রতাকে পীওয়। সন্তব নয় । 
এখাঁনে বলে নেওয়া! ভালো কখিতাঁর জন্মের সঙ্গে কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার 
সরাসরি যৌগের কথা আমরা বিস্মৃত হই নি। সেই অভিজ্ঞতাঁই কবিতা সৃষ্টির 
প্রাথমিক নিঃশব্দ আলোঁড়নের জনক হতে পারে ।*; 
সার্ক কবিতাকে একই রীতির ছন্দে ভাষান্তরিত করে বিন্যাস করতে গেলেও 
তার প্রাণপ্রদীপটি নিভে যায়, সত্যেন্্নীথের “চম্পা” কবিতাপ্রসঙ্গে আমরা তা 
দেখেছি। কাব্যছন্দের পরিবর্তন তো ঝাঁড়েমূলে সব ধবংস করে দেবে । মাইকেল 
মপুক্ছদনের-__ 
একাকিনী শোঁকাঁকুলা, অশোককাননে, 
নীদেন রাঁঘব-বাঞ্চ। আধাঁব কুটিরে 
নীরবে ! ছুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া, 
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে-__ 
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঁঘিনী 
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !১২ 


যদি স্বরবৃত্ত ছন্দে এমন করে সাজানো যায়__ 

অশোকবনে কাঁদছে ছুখে পাঁঘব-বধু সীতা, 

একল। বসে আধাঁরে সে আকুল শোকান্বিতা । 

প্রহরিণী রাক্ষুপীরা ফেলে তাঁকে সবে-_ 

হল্লাহাঁসির পুম তুলেছে মত্ত মহৌৎসবে | 

বন্দিনীকে রেখে গেছে নেইকো। কোনোই ভয় 

অর্ধমৃত হরিণ ছেড়ে খ্যান্র যেমন রয় ! 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই রচনাকে কাব্যগুণে উত্তরণের অভিচ্ঞানপত্র দিলেও তা গ্রান্থ 
হয় না, যেমন হয় নি মেঘনাদধধের প্রারস্তিক অংশের রবীন্দ্রনীথের নিজেরই ছন্দী- 
স্তরণ-__“যুদ্ধ যখন সীর্দ হল...।” প্রবহমান পয়ারের কীব্য ছড়ার ঝৌকপ্রধান গতি 


২২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


অঙ্গীকার করলে, সেই চাপল্যের সঙ্গে মূল কবিতার প্রাণপুরুষের সহাবস্থান কঠিন 
হয়। 

শ্রীব্যধবনি নয় কেবল, কবিতার জন্ুমুহূর্তের প্রথম স্পন্দনবেগ থেকে উদ্ভূত 
যাবতীয় ধবনিমায়া সাধ্যমতো শনাক্ত করে ব্যগ্রিত ভাবকে হ্াদয়ঙ্গম করাঁই আমাদের 
লক্ষ্য । একাজে সার্থক কবিতার ছোঁতিত বিষয়ের অনুধাবন এবং কবিতার গঠনে 
সে-বিষয়ের অনুকূল পবনিপজ্জার স্থৃযম। যুগপৎ সন্ধীন করতে হবে। তা থেকে 
অনুমান করা যাঁবে, গ্োঁতনা বিষয়কে ছাপিয়ে কতদূর পর্যন্ত আপনাকে বিস্তৃত 
করতে পারে । 


কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিক] ২৩ 


উচ্চারণ ও আবৃত্তি 

কবিতা যেহেতু পাঠের শিল্প, সেহেতু উপস্থিতপ্রসঙ্গে উচ্চারণের দিকটিও স্বভাবত 
বিবেচনাধীন ভয়ে যায়। ছোঁটোঁখাটো মতভেদ ঘটলেও, প্রত্যেক ভাষারই কিছু 
সর্বজনগ্রাহয উচ্চারণরীতি থাকে । বাঁংলাভীষাতেও উচ্চারণের কিছু নিয়ম নানা 
ব্যাকরণে অভিধানে ছড়িয়ে আছে । সেই-সব নিয়ম, ও প্রচলিত শিষ্ট উচ্চারণ 
থেকে নীতি নির্ধারণ কবে চললে, উপস্থিত আলোচনায় উচ্চাঁবণসংক্রীন্ত তেমন 
সংকট দেখা দেবে না! আশা! করি । কাঁলভেদে উচ্চারণের ভেদ এবং ঝৌকবদল 
ঘটে যাঁয় বলেই বর্তমান আদর্শের দিকে আমাদের লক্ষ রাঁখতে হবে । 

উচ্চারণতব্রশ্থত্রে কেবল ধবনিবিজ্ঞীন কেন, আবৃত্তি শিল্পও গণনার আওতায় 
আসে। একই কবিতাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে পডতে পারেন । স্থক্ষ্- 
ভাবে দেখতে গেলে একই ব্যক্তি কোনো মহৎ কবিতাঁকে দুবার একভাবে পড়বেন 
ন1| পাঁঠকাঁলীন মাঁনসিক অবস্থা আবেগের তাঁরতম্যে আবৃত্তির প্রকাবে ভেদ ঘটাঁবে। 
এছাড়া, পাঠের সময় বিবাম বাঁ যতিভাগ স্থাপনের ভেদ অর্থের পার্থক্য ঘটাতে 
পাঁরে ৷ যতিস্থাপনের নতুনত্বেই মধুস্থদনের কবিতা তাঁর সমকীলেব অনেক পাঠকের 
কানে ছুঃসহ ঠেকেছিল, মনে হয়েছিল অপাঠ্য । যতিসন্নিবেশের “বৈশিষ্ট্য পুরাতন 
সংস্কারে দৃঢচিত্ব সমকালীন পাঠকের রসগ্রহণের অন্তরায় হয়েছিল 1" 

আবৃত্তিকালে ধ্বনির স্বনতীক্ষতা (9101) উপস্বন (07০), কস্বরের বিশেষ 
রঙ (০০1০1), প্রবলতা (108011655) দৈর্ঘ)-প্রস্থ-বেধগত ত্রেমাত্রিক আয়তন 
(৮০10017) প্রভৃতিও ব্যঞ্জনার রকমফের ঘটাতে পাবে-_ মনে করিয়ে দিয়েছেন 
ঢ./৯* 10২10159105 18 ৩ 

মুদ্রিত কবিতা থেকে কবির অভিলধিত ছন্দ পাঠ হয় কি-না সে নিয়েও প্রশ্ন 
উঠেছে । শঙ্খ ঘোষ তীর “ছন্দের বারান্দা” গ্রন্থে কবিকণ্ঠের আবৃত্তিতে ছন্দবিষয়ে 
কবির অভিপ্রায় শুনে নেবাঁর কথ। তুলেছেন 18৪ “নিঃশব্দের তর্জনী" গ্রন্থের “ছন্দ : 
নিরূপিত ও ব্যক্তিগত” প্রবন্ধেও, কবিতা পাঠ করে কবির “ছন্দ-অভিপ্রীয়” সব- 
সময় ঠিকঠাক বোঝ যায় না বলে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন । তিনি বলেছেন-_ 
ছককাঁট ছন্দ ছাঁপাঁর জন্যে, পড়বার জন্যে নয় সর্বদ | দৃষ্টান্ত দিয়েছেন__ 

একদ। তুমি / অঙ্গ ধরি / ফিরিতে নব / ভূবনে 
মরি মরি অ/নঙ্গ দেব/তা-__ 

যতিপাতের এই নিয়ম মেনে কবিতা পড়া অসম্ভব । এমন ব্যবচ্ছেদ ভাষার পক্ষে 


২৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


অসহনীয় । অসিলোগ্রীফ যন্ত্রে কবিদের কবিতাপীঠের “লেখরচন?” সম্ভব হলে 
কবির অভীঈ ছন্দ ধরবার স্থযৌগ হত, কাঁরণ, বড়ো। বড়ো কবিরা মাত্রাত্বারা৷ কতদূর 
বদ্ধ থাকবেন সে-বিষয়ে ভেবে দেখবার সময় এসেছে ।*« নিরূপিত ছন্দ পাঠ নিয়েই 
সমস্যা, মাত্রার বন্ধন ছাঁড়িয়ে চল! কবিতার প্রপঙ্গে সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে । 
আর, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে রেখাচিত্র মুদ্রিত করে কি তবে কবিতার ছন্দ বোঝাতে 
হবে কবিকে? আর উৎস্থক পাঠককে হতে হবে সেই রেখাচিত্রবিদ্‌? চিহ্ন বা 
রেখাঁচিত্রের সাহায্যও সব স্থরাহা হয় না__- সেও আমরা দেখতে পাব । শঙ্খ 
ঘোষ গগ্ভকবিতা প্রসঙ্গে ব্যক্ত বিষণ দে-র একটি বক্তব্য তুলে ধরেছেন-__- 'আঁবেগই 
শুধু এ ছন্দেখ বেগ নিদিষ্ট করে এবং ছুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে নাঁও 
চলতে পাঁরে ।”*৬ ছন্দকবিতা সম্পর্কেও এ উক্ত্িকে মান্য করে শঙ্খ ঘোষ খলেছেন 
আবেগের মাত্রীভেদ থেকে পাঠের ছন্দের হেরফের ঘটা সম্ভব | যা] হৌক, এই- 
সব নানা উল্লেখ থেকে আবৃত্তির প্রকারভেদে কবিতার আলোচনায় যে কিছু মত- 
পাথক্য ঘটতে পারে, সে-কথাঁটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 

পাঠের উচ্চারণ কেবল ছন্দের বেলা কেন, কবিতার তাৎপর্য নির্ধারণেও 
মতবৈষম্য ঘটাতে পারে । বাঁংলা অ-স্বরধবনির ও ব1] হসন্ত উচ্চারশ এবং এ-ম্বপ- 
ধ্বনির আয-বপান্তবে বাঁক্যের অর্থে পার্থক্য দেখা দেয় | রবীন্দ্রনাথের গাঁন থেকে 
এর উদাহরণ পাওয়] যাঁয়। অধর ছুয়ে বাশিখানি চুরি করে হাঁসিখানি-_ বধুর 
হাঁসি মপুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।” এই বাক্যে চুরি কোরে" না "চুরি 
করে'__ কোন্‌ উচ্চারণ সংগত ? “ক'-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হলে পদটি অগ্রবর্তী 
“ছুয়ে পদের মতো অসমাপিকা ক্রিয় প্রতিপন্ন হয় । ক্রিয়ার এই অসমাঁপিকা রূপের 
জন্য দুই পঙক্তির মধ্যবর্তী ভ্যাঁস-চিহ্ন পূর্ববর্তী অসমাপ্ত বক্তব্যের সঙ্গে ধাক্যের 
অপবাঁংশের যৌগ নির্দেশ করে বক্তব্য সমাপ্ত করেছে । সব মিলে অর্থ দীড়ায়-_ 
বাঁশি অধরের হাঁসি চুরি করে, বধু হাঁসি আর মধুর গাঁনে একাকার হয়ে প্রাণেব 
পানে ভেসে চলে । 

আর “ক'-এর অ-কারীন্ত উচ্চারণে 'করে' পদটি সমাঁপিকা ক্রিয়া হয়ে ওঠে । 
তখন, সেইখানে বক্তব্য সমাপ্ত হয়ে পুর্ণ যতিপাঁতের অবস্থা হুষ্টি হয়। এই 
অবস্থায় ড্যাস-চিহ্কের ব্যবহার সংযোজক অব্যয় “এবং-এর ভূমিকা পালনের জন্য 
উপস্থিত বলে মনে হয় । অর্থ তাতে সরল হয়ে ওঠে । বাঁশি অধরের হাঁসি চুরি করে, 
এবং বধুর সেই হাঁসি মধুর গাঁনের সঙ্গে ভেসে চলে প্রাণের অভিমুখে । উভয় 


কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিকা হী 


উচ্চারণেই অর্থসংগতি পাওয়া যাঁবে । আর, উচ্চারণ ভেদে এই অর্থের দ্বিধা দেখা 
দেবে । কবির অভিপ্রেত উচ্চারণ-নির্দেশ থাকলে এই দ্বিধার নিরসন হতো কি? 

“কত অজানাঁরে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই” গানটির "দূরকে করিলে 
নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই” এবং “দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে 
ভাই” এই ছুই পাঠ নিয়ে বিসংবাঁদ আছে। বন্ধু পদের আগে কমা-চিহ্ন ন। 
থাকলে ণট” উচ্চারণ ও-কারান্ত হতে পাঁরে, কমা-চিহ্ন যোগে “নিকট'-ই হবে । 
এখানে ও-কারাত্ত না হসত্ত-_ অ-এপ কোন্‌ খিকৃতি গ্রাহ্ হবে, সেই বিতর্ক 
উঠেছে । যতিচিহের বিশেষ ভূমিকারও দৃষ্টান্ত এই বাক্যটি । “নিকট খন্ধ? খন্ুর 
অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে। বন্ধু'র উভয় পার্থে কমা-দিয়ে সীজানে। পাঠে 
বাক্যের মাঝামাঝি এসে সনিংশ্বাস “বঞ্ধু' সম্বোধনে আবেগের প্রকাশ আছে। 

দুই পাঁঠের অর্থের ভেদ স্পষ্ট । অথচ, ছুই অর্থই সংগত | এ-বিষয়ে সৈয়দ 
মুজতবা আলী লিখেছেন : 'ত্রক্ষসংগীতে “নিকট'-এর পর কমা নেই । অর্থাৎ 
“নিকট-বন্ধু” রূপে পড়া যেতে পারে । আমরাও ছেলেবেলায় এ অর্থে পড়েছি__ 
বন্ধুকে ভকেটিভ কেসে নিই নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকীশিত জন্ম- 
শতবাধিক রবীন্দ্ররচনাবলী সংস্করণে (১য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা ) পাচ্ছি “নিকট বন্ধু, 
-__ মাঝখানে কমা নেই । অর্থাৎ ত্রন্ষসংগীতেও আমরা ছেলেবেলায় খেটি শুনেছি 
সেহ পাঠ । কবিতাঁটির পাওঁলিপি রবীন্দ্রভবনে নেই । ওদিকে এ ভবনেব জনৈক 
দায়িত্বশীল কর্মী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাঁতে অটোগ্রাফ 
বইয়ে লেখা এই কবিতাঁটিতে “নিকট” ও বন্ধুর মাঝখানে কমা পেয়েছেন 1৭ 
১৯১২ সালে রদেনস্টাইনকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 450178-0611785 পাঁওুলিপির 
ফটোস্ট্যাট কপি এখন রবীন্্রভবনে রক্ষিত আছে ।”৮ তাতে একবারে বাংলা 
ও অন্তধারে ইংরেজি অনুবাদে কত অজানাঁরে" গানটি রবীন্্নীথের হস্তাক্ষরে 
দেখতে পাচ্ছি । সেখানে “দূরকে করিলে নিকট, বঞ্ধু, / পরকে করিলে ভাই' 
এবং ইংরেজি অন্বাঁদে [100 1905 01008176076 01502100062 8700 17946 
9100067: 01 0)9 5090691” পাঁঠ রয়েছে । ইংরেজি অন্থবাঁদ অর্থে দিক 
দিয়ে স্পষ্টতর ভাবে “নিকট” উচ্চারণ বুঝিয়ে দিচ্ছে | কিন্ধ গাঁশে, স্থরের টানে 
উচ্চারণ হচ্ছে, অ-কারাত্ত । 

“বিশ্বভারতী” প্রকাশিত “গীতবিতাঁন'-এ অ-কারের বিরুতি নির্দেশের চিহ্ন 
হিসেবে সর্বত্র এক নিয়মে ও-কার বা হস্‌-চিহ্ দেওয়া না থাকলেও এ-কাঁর আর 


২৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আযা-কারের উচ্চারণভেদ নির্ধারণ করা আছে। পদের প্রথমে অবস্থিত এ-কাঁর 
চিহ্বের আরম্তে মাত্রা থাঁকলে সেই এ-কাঁরের উচ্চারণ আা-কার হবে । তা সত্বেও 
উচ্চারণসংক্রান্ত বাঁদীনববাঁদ থেকেই গেছে । আঁপুনিক গীতবিতানে ( বিশ্বভারতী 
সংস্করণ ) “আমার মন চেয়ে পয় মনে মনে হেরে মাধুরী” গানটির উদ্ধৃত বাঁক্যটিতে 
হ-য়ে এ-কারান্ত “হেরে' উচ্চারণ নির্দেশ করা আছে। শান্তিনিকেতনের প্রবীণ 
আশ্রমিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাঁক্ষ্য-_ আগেকার দিনে এ গাঁনে হ্যারে" উচ্চারণই 
শোনা গেছে এবং তাঁই সংগত বলে মনে হয়েছে।*৯ সম্পূর্ণ গাঁনটিতে মাধুরীর 
সন্ধানের কথ! আছে । কবি দেখতে পাঁচ্ছেন__- “রূপের কোলে ওই-যে দোলে 
অরূপ মাধুরী” সেই মীধুরীকে যদি মন মনে মনে চেয়ে গ্যাখে'__ তবে এ-প্রসঙ্গে 
উচ্চারণ “হ্যারে” হওয়া অসংগত নয় । আবার, মাপ্রীর দেখা পেয়ে অর্থাৎ মাধুরী 
হেরে-- মন সেদিক পানে চেয়েই থাকে, এমন অর্থও সংগত । তাতে আলোচ্য 
“গীতবিতান”-এ নির্দিষ্ট উচ্চারণ রক্ষিত হয়। কিন্ত হীরেন্দ্রনাথের মতে-_- “হেরে পাঁঠে 
অর্থ গভীরতা হারায় ।*৯ আর, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে মুদ্রিত “গীত-বিতান'-এর 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যাচ্ছে-_ এ গানে “হ্যারে? উচ্চারণই নিদিষ্ট ছিল । 
এতে সংগতভাবেই প্রশ্ন জাগে, কবির অভিলধিত উচ্চারণই আজকেব পাঠকের 
কাছে পৌছুচ্ছে-_ না গ্রন্থের পরবর্তা সম্পাদক ; প্রকীশকদের অভিলাষই “বিশ্ব- 
ভারতী” আমাদের কাছে পৌছুচ্ছেন ? 

এমন অবস্থায়, উচ্চারণ তথা আবৃত্তিশ্থত্রে একই কবিতার অন্ুধাবনে কিছু 
ভিন্নতা দেখ! দেওয়। সম্ভব, মানসগঠনের ভেদে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একই বিষয়ের 
তাৎপর্য গ্রহণের পার্থক্য ঘটাও যেমন সম্ভব | তবু আজও সাহিত্যের রসগ্রহণে ছেদ 
পড়ে নি। ভাব-ব্যঞ্জনার আলোচনাক্ষেত্রে কিছু মতভেদ সত্বেও গতীর অনৈক্য 
দেখা দেবে না বলেই ভরদা করি |৫ৎ 


কবিতার ভাবব্যনাঁয় ধ্বনির ভূমিকা ২৭ 


ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণ তথা বস্তুগত বিচার 


কবিদ্তার এবংবিধ আলোঁচনাঁয়_- নিদিষ্ট নীতিমতে ধবনিসম্প্ক্ত বিষয়ের যথা সম্ভব 
বস্গত এবং নৈব্যক্তিক বিচারের প্রতি মন নিবদ্ধ করলে বিপদের সন্তাঁবনা কমে 
আসে । কিন্তু ধ্বনির যে বিচিত্র প্রকাশের কথা আলোচন! করা হল-_ তাঁর সবই 
ভাষাতাব্বিক বিচারের পরিধিভুক্ত কি-নী, এ নিয়ে বিতর্ক আছে । কবিতার 
অন্তশিহিত ধবনি বা ভাবব্যঞ্জনা অনুভবে বাক্তিগত ক্ষমতার উপবে আস্থা না রেখে 
উপাঁয় নেই। সেইসঙ্গে মনে রাঁখতে হবে, আপন যোগ্যতার সীমা অতিক্রম করাও 
যে-কোনো আলোচকের পক্ষে অসম্ভব । 

পাশ্চাত্যের মনীষীরা বস্তুনির্ভব আলোচনার উপর বারবার জোর দিয়েও 
বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ব্যক্তির সংবেদনশীলতা আর বিশেষ যোগ্যতাই শেষ 
পর্যন্ত কবিতার যোগ্য বিশ্লেষণের সহায় । তবে 4011001500 01 ৪, (520 [0031 
06...061509791, 301 10 7715 09 10915011981 17591007759 6০0 ০161779173 
%/1101) 816 0916001৬৩19 01761০.,৫১ শেষ কথাঁও এই যে,*...$000 11 0০০10 
,১১[02% 09 80815590. 170 0% (116 10601001081 011010 ৬/110 1619,093 
115 50209709101 825 [91 29 20951016 10 ০9০19001৮০9 [01)0170101719, ০0 0% 
[76 61100 009 11036 56175101115 15 10260160 0% 25 109116117801105 
80111 (0 6501555 101105511৫২ 

কবিতার সাংগঠনিক বিশ্লেষণে ভাঁষাবিজ্ঞানের ব্যবহার বস্তগত বিচারের 
ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই মূল্যবান । কিন্তু পূর্ববর্তী আলোচনা মতে কেবল ভাঁষা 
বিজ্ঞান দিয়েই কবিতার সম্যক বিচার হতে পারে না । ব্যক্তিক উপলন্ধিই যেমন 
কবিতা রচনার যূল, কবিতার সার্থক অন্ুধাবনেও সেই ব্যক্তিক উপলব্ধির গুণই 
আশ্রয়স্থল । 

১৯৫৮ সালে 319017710900917-এর [10012909, [01015519109-তে এক কন- 
ফারেন্সে সাহিত্যের স্টাইল বিষয়ে নান। বিদ্যার পণ্ডিতদের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ মত- 
বিনিময় হয়েছিল । 71)01785 4৯, 95০০০ সম্পাদিত 5416 17 12120 £6 
গ্রন্থে সম্মেলনের প্রবন্ধাবলী এবং মৌখিক আলাপের অনুলিখন মুদ্রিত হয়েছে । 
ণু1010, 005 ৮16%/00100 01 1,109121% 0110101979+ শাখার সমাপনী বিবৃতিতে 
২৩06 ৬/6115] সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ভাষীবিজ্ঞানের ভূমিকা স্বীকার করেও 
ঘোষণ। করেছেন “[ 22165 ৬10 005 110801519 ৪6০ 0105 11000119101 


২৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


10916 01 99100 10 11061800106, 09 ] ৬০010 ৪1৬95 21016 00916 15 & 
09101 2৮ 10100 11091900 (8100 00990:9) £০9৪ 08900 119 99098 01 
117750150109-৫ ০ ভাষাঁবিচ্তানের সাহায্যে সাহিত্যবিচারের মতের প্রধান প্রবক্তা 
1২00)91 215090501 একাত্ত আলোচনায়, এবং পরে সর্বপমক্ষে [২০176 ড/91191 
-এর সঙ্গে উক্ত ধিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন বলে বিবরণে উল্লেখ পয়েছে । 
৬/০11০-এর অভিমত-_ সুসংগঠিত (018015 508০15৭”) কবিতার ভাষা- 
তাত্বিক বিশ্লেষণে ভাষার গণ্ডি উত্তীর্ণ হয়ে আরো কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া 
সম্ভব হতে পাবে, কিন্তু অপেক্ষারুত বৃহৎ এবং টিলেঢালা গঠনের কবিতা 
বিচারে সে সাঁফল্য অর্জন ন। হওয়াই স্বাভাবিক । অর্থাৎ বস্তুনির্তর পদ্ধতি হিসেবে, 
নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ভাঁষাতাঁব্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকাবে পণ্ডিতেবা 
একমত । 

[২০06 $০119-এর ১৯৫৮ সালের এ মতের পর, এবার আমরা ১৯৮৩ সালে 
প্রকাশিত তার ?7%6 44162010071 1516721%6 2710 01761 15552)5 গ্রন্থের 
বক্তব্য তুলে ধরব | এ-গ্রন্থের 4২0551810 60110081152? প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন 
যে, বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গডে-351 [২055191) [017781156 $1০৮০- 
167 সাহিত্যের অঙ্গ বিশ্লেষণের সাহায্যে যেভাবে সাহিত্যশিল্পের সমগ্রতাঁর 
দিকে অগ্রসর হয়েছিল, সাহিত্য সমালোচনার উপায় হিসেবে তার উপযোগিতা 
বিস্ময়কর | সাহিত্যশিলের উপাদানকে প্রাকৃনান্দনিক বিন্যাঁসমাত্র রূপে দেখলেও, 
শিল্পকর্মের যূলগত এঁক্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করবার দিকে এ মতের প্রবক্তীদের 
নজর ছিল । এই ফর্ম্যালিস্টরা কেবল ধ্বনিসঙ্জা, ছন্দ, গঠনশৈলী, এবং শৈলীগত 
ধার! প্রভৃতিই পর্যালোচনা করেন নি, বর্ণনীয় বিষয় ও উপাদান এবং কাহিনী- 
পরিকল্পনার নান্দনিক ক্রিয়াও পরীক্ষা করেছেন । অর্থাৎ অন্গবিশ্লেষণ আর নন্দন- 
তন্চর্চা যুগপৎ এদের উপজীব্য হয়েছে । এই ধ্বনিতাত্বিক আলোচন1? আর নন্দন- 
তান্বিক আলোচন] হয়েছে একীভূত । ঈস্থেটকৃন্‌ চলে এসেছে ভাষাবিজ্ঞীনের 
গণ্ডির ভিতরে |৫॥ 

৩১ মে ১৯৫৮ সংখ্যা “দেশ'-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অন্সফোর্ড বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের অধ্যাপক বিমলরুষ্ মতিলালের একটি মন্তব্যে £.906 $/০119/-এর 
উপস্থিত মতের প্রতিধ্বনি পাঁচ্ছি__ 'নন্দনতন্ব কিন্তু ভাঁষাঁতবেরই ধাঁপী 1'৫« 

বর্তমান প্রসঙ্গ ধ্বনিগত সামগ্রিক বিশ্লেষণন্ত্রে কবিতার ভাবব্যপ্রনার অভিপাঁরী 


কবিতার ভাবব্যঞ্জনায ধ্বনির ভূমিকা ২৯ 


বলে আমর] বিশেষ কবিতা বা ভাঁর অংশের পর্যালোচন1 করে লক্ষ্যে পৌছুবাঁর 
চেষ্টা করব । তাঁব ফলে বিষযটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ধ্বনিস্থযমা-পবীক্ষা স্বত্রে সংস্কৃত 
আলংকারিকদের বণিত ধ্বনি ব] ব্যঞ্জণাঁব অভিনুখে যাত্রা | ধবনিব পরিধি নির্ধারণ 
করতে গিয়ে এই যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া! গেল। 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র 


উচ্চারণরীতির শ্ত্রে বাংলাভাষার ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র অবস্থায়, কিংবা বিন্যাঁসের 
বৈশিষ্ট্যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন প্রকারে, বাঙালির সংস্কারে নিদিষ্ট ধরনের 
বোধ জাগ্রত করে কি-না, _ আমরা! তা৷ পর্যালোচনা করে নেখব | এ. ২, [1700 
ব্যক্তি ও সমাজভিত্তিক ধ্বনিসৌন্দর্যতব্যূলক (17008950050) বিবরণকে 
ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যূল্যবাঁন গণ্য করেছিলেন ।৫৬ কেননা, ভাষা- 
ধবনিসংক্রান্ত নীনা ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ এবং সমীজগত ধারণ দিনের পর দিন ব্যবহারের 
ভিতর দিয়ে এক ভাষাভাষীর সাংস্কৃতিক উত্তরাঁধিকারে পরিণত হয়ে থাকে । 
বিচিত্র ব্যবহারিক এবং সাহিত্যিক স্থত্রে ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর বিনিময় চলতে 
চলতে ধাঁরণাগুলি জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে । ভাষা ও সাহিত্যের বিবিধ আঁলো- 
চনায় ধ্বনিসংক্রান্ত সংস্কারের দৃষ্টান্ত সন্ধান করে এই বিষয়টির সত্যতা বিচারের 
চে করা যায়। 

এখন, আমরা খাঁংলার মান উচ্চারণ অনুসারে-_স্বরধবনি ও বাঁডাঁলির সংস্কারে 
স্বরধবনির চরিত্র, অর্ধন্ধর / অর্ধব্যঞরন ধবনি ও বাঙালির সংস্কাবে এই-সব ধ্বনির চরিত্র, 
এখং ব্যঞ্জনধ্বনি ও বাঙালির সংস্কারে ব্যঞ্জনধবনির চরিত্র বিষয়ে ক্রমিক আলোচনায় 
অগ্রসর হব । কবিতাপাঠ তথা আবৃত্তিতে উচ্চারণের যে স্পষ্টতা৷ ও শুদ্বতা বণঞ্নীয়, 
সে কথা স্মরণ রেখেই বাঁংলাভাষাঁর ধ্বনিচপ্রিত্রের আলোচনা করতে হবে । এ 
ক্ষেত্রে দ্রুত বা অসাবধাঁন অথব1 অপরিশীলিত উচ্চারণের বিবেচন। অপ্রাসঙ্গিক | 


ক. বাংলা মান উচ্চারণের স্বরধ্বনি 
শীলিত উচ্চারণে, বাংলায় প্রধানত সাতটি স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 
মুহম্মদ আঁবছুল হাই তার 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ব' গ্রন্থে মূল স্বরধবনির 
তাঁলিকাঁয় “ও” * বা “অভিশ্রুত ও' * নামে আঁরে। একটি বাঁংল। স্বরধ্বনির কথা বলে- 
ছেন|৫৭ “অভিশ্রন্ত ও" ” ধ্বনিটিকে স্বীরুতি দেবাঁর কারণ হিসেবে তিনি স্বাভাবিক 
ও-যুক্ত শব্দের সঙ্গে “অভিশ্রুত ও, -যুক্ত প্রায় সমৌচ্চারিত শব্দের অর্থপার্থক্য ঘটবাঁর 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । যেমন-_ “ক্রোঁড়ে' অর্থে “কোরে” এবং “করিয়া” অর্থে 
করেতে, কিংবা “কোনা” অর্থবিশিষ্ট “কোণে এবং “কন্তা” অর্থের 'কনে”তে 


বাংলাভাষার ধবনিচরিত্র ৩১ 


অর্থভেদ ঘটছে । ধ্বনিবিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক “পাঠ-প্রতিকল্পন” (50091600107 
ফ/101)10. 4 16:0 প্রথা অবলম্নে ভাষার মূল স্বরধ্বনি নির্ণয়ের নিয়মমাঁফিক, 
কতকগুলি শব্দের আদিতে অবস্থিত এক স্ববধ্বনির বদলে অন্য স্বরধবনি যৌজন 
করে, উচ্চারণভেদে অর্ধীন্তরসৃষ্টি সাপেক্ষে আবছুল হাঁই 'অভিশ্রুত ও" ধবনিটিকে মূল 
স্বরধবনিরূপে স্বীকার করেছেন | ধ্বনিবিজ্ঞান মূলধ্বনি নির্ণয়ে উচ্চারণ মাত্রকে গ্রাহ্ 
করে না, ভীষার ব্যাঁকরণগত অঙ্গসংস্থানকেও গুকত্ব দিয়ে থাকে 1৮ সেইজন্তেই 
হাই সাহেব “কোরে” “ক'রে” আর “কোণে" উদাহরণ বিভক্তিযুক্ত পদের আলোচনা 
করেছেন । আমরা আর একটু অগ্রসর হয়ে “কোরে” আর “কোণে' পদদুটিকে বাক্যে 
বিস্তস্ত কখিতার চরণের অন্তর্ভূত্ত করে, অর্থাৎ যথাযথ “10110. ৪ €9%৮ পাঠ 
করলে, দেখতে পাব সেরকম খিন্যাসে এ ছুটি পদের উচ্চারণ “ক'রে”, 'ক'নে'-ব মতো 
হয়ে পড়তে পারে । যেমন-_ "ছু কোবে ছু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” খা, বিপুরে 
লইয়া কোরে রজনী গোঙীয়ৰ সই" আর 'নীল আকাশের কোণে কোণে" 1 ঘরের 
কোণে রইলি কোথায় বসি ।” 

এবার, বাংলায় স্বতন্ত্র শব্দের বা পদেব অন্তর্ভূক্ত সকল শ্বরধ্বনিরহ যে অর্থভেদ- 
যুক্ত প্রায় সমোচ্চাঁরিত যুগল শব্দ পাঁওয়া যাঁবে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব । মুগল 
শব্দের একটির স্বরধ্বনি স্বাভাবিক, অপরটর তথীকথিত “অভিশ্রুত" শোনাবে । 
বস্তৃত, শ্রতিগত বিচারে “কোরে” বা “কোঁণে'তে উচ্চারিত “ও” দীর্ঘ, এবং “ক'বে 
বা'ক'নে'তে এও" হুত্ব। যেমন-- মন” উচ্চারণের “ও" স্বরধবনি দীর্ঘ, “মণির 
ও" ধবনি তুষ্ব। এখন আমর] অর্থভেদবিশিষ্ট প্রায় সমৌচ্চারিত যুগল শব্দের 
নমুনাগুলি তুলে ধরছি । 


দীর্ঘ হত্ব বা তথাকথিত অভিশ্রুত 
চরিত্র অর্থে হিমশিল। বা বাটনার পাটা অর্থে 
শীল শিল 
পৌশীক অর্থে অনুমোদন জ্ঞীপনার্থে 
বেশ বেশ 
ডাইনী অর্থে দক্ষিণদিক নির্দেশীর্থে 
ডাঁন ডান্‌ 
কাপড় ব। ছবি অর্থে খুব তাঁড়াতাঁড়ি অর্থে 
পট পট 


৩২. ধ্বনি থেকে কবিতা 


কোন? অর্থে কি, কে, বা কোনটি প্রশ্বার্থে 
কোণ কোন্‌ 

আধার অর্থে মেরুদণ্ড থেকে বগল পর্যন্ত অংশের দেখ্য নির্দেশে 
পুট পট 


সাতটি প্রধান স্বরবনির মধ্যে কেবল 'আ্যা” ধ্বনিটির অনুরূপ অর্থভেদযুক্ত যুগ্মশন্দের 
দৃষ্টান্ত দেখানো গেল না । তবে উচ্চারণের দিক থেকে, এক সিলেবলবিশিষ্ট 
হস্ত শব্দের প্রথমে বসলে এ-ধবনির দীর্ঘরূপ, এবং ছুই সিলেব.লযুক্ত শব্ের প্রথমে 
বসলে হুস্বরূপ শোনা যাবে | যেমন-_ এএক' আঁর “একা”, 'ব্যাঁস' আর 'ব্যাসকৃট? | 

আবছুল হাই তীর গ্রন্থে লিখেছেন__ 'ধ্বনিতাত্বিক দিক থেকে স্বরের দীর্ঘতা 
ও হুম্বতা বাংলীভাষায় আভিধানিক পর্যায়ে কোনো শব্দের অর্থের তারতম্য ঘটায় 
না, যেমন ঘটায় ইংরেজি কিংবা উদ্ঘ ভাষাতে ।'৫৯ ইংরেজি 511 বা 5০৪, [11 
বা 1০০1 উচ্চারণের হুস্বতা বা দৈর্ঘ্য আলোচনার পর বাঁংলা ভাষার ভিন্ন স্বভাবের 
এই বিবরণ এসেছে । অথচ আবার উচ্চারণ দৈর্ঘ্যে অর্থপার্থক্য ঘটছে বলেই 
বাংলায় একটি অতিরিক্ত যূল স্বরধবনিকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন হাই সাহেব । 

স্ুনী তিকুমীরও বলেছিলেন_-“বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণের হুম্ব বাঁ দীর্ঘ উচ্চারণের 
উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না)» উপরের উদাহরণে আমরা হুত্বদীর্ঘভেদে 
অর্থভেদের নমুনা পেলাম । অবশ্য একই শব্দের বিশেষ স্বরের উচ্চারণ বিশ্যাসভেদে 
কখনে' হুম্ব কখনো দীর্ঘর্ূপে উচ্চারিত হতে পাঁরে-_ সেও আমরা দেখেছি । তবে 
কি এ অর্থভেদের সুত্রে আমরা বাংলাতে সাতটি মূল স্বরধবনির সঙ্গে উপরে উদৃধূত 
দৃষ্টান্ত অন্থুদাবে আরো অন্তত ছয়টি “অভিশ্রুত' স্বর গণনা। করে বাংলায় মোট 
তেরোঁটি মূল স্বরধবনি আছে বলে মানবে1? 

এখানে মূল স্বরধ্বনির সংখ্য। নির্ণয়ের চেয়ে, শিষ্ট বাংলায় কি কি স্বরের উচ্চারণ 
আছে সেই বিষয়টি আমাদের কাছে জরুরী । সেইজন্যে আমরা বরং উচ্চারণ- 
ভিত্তিক বিবেচনায় “আয” ধ্বনিটিরও হুম্ব ও দীর্ঘ ছুই রূপ স্বীকার করে, সংস্থান ভেদে 
বাংলার সাতটি স্বর 'বিনিরই হ্ুষ্ব ও দীর্ঘ ছুই রূপ রয়েছে বলে মানবে] | 

“মধ্য বাঙ্গীল। ব্যাকরণ ও রচনা” গ্রন্থে স্ুনীতিকুমার ও অনিলকুমার কাঁঞ্জিলাল 
পাঁচটি স্বরধবনির হুস্ব ও দীর্ঘরূপের উদাহরণ দিয়েছেন 1৬১ ই আ অওউ। কেবল 
এ আর আয ধ্বনির আলোচনায় “এসো, একটি'-তে এ-র হুম্ব এবং “এক'-এ দীর্ঘ 
উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন ৷ উচ্চারণভিত্তিক আলোচনায় “এ আর 'আ্যা'কে স্বতন্ত্র 


বাংলাভাষার ধ্বনিচারত্র 

ধ্বনি গণ্য করা উচিত বলে, “প্রেম' উচ্চারণে দীর্ঘ এ-কাক্ষ প্রোমক'“ভচ্চারণে হু 
এ-কীর ; “এক'-এ দীর্ঘ আযা-কাঁর, “একশো"তে হুন্ব আ-কার নির্দেশ করাই সংগত 
ছিল বলব । আয ধ্বনিটর উচ্চারণে চৌয়াল যথেষ্ট বিবৃত হচ্ছে বলে, আ্যা 
স্বভাবত প্রদারিত বা ৬146 | সেইজন্যেই হয়তো 'আযা'কে এ প্রসারিত তথা 
দীর্ঘরূপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে৷ কিন্তু স্বাভাবিক এ-কারেব হু্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ 
যেমন আমরা শুনতে পাচ্ছি, তেমনি আয-কীরেরও উক্ত দুইপ্রকীব উচ্চারণ শুনতে 
পাচ্ছি । সেই হিসেবে বাঁংলাঁর সাতটি স্বরধবনিরই সংস্থানভেদে হুম্ব ও দীর্ঘ ছই- 
রকম উচ্চারণ পাওয়া যাচ্ছে । 

'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ" রচয়িতা লিখেছেন “সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষা 
অনুসারে, আমরা € অ১৯-কে € আ ৯-এর হ্ন্দ বলিতে অত্যন্ত হইলেও, 
বাঙ্গালায় € অ ৯-কার ও €আ ৯ -কারের উচ্চাৰণ-গত এই মৌলিক পার্থক্য 
টুক আমরা অনুভব করিয়। থাকি 1৬২ অনুরূপভাবে, সংস্কতের শিক্ষা খিস্মৃত হয়ে 
'আযা'-কে 'এ"-র বিকৃত বা দীর্ঘরূপমাত্র না বলে এ ছুয়ের উচ্চারণগত মৌলিক 
পার্থক্য স্বীকার করতে হয় । এ-ব্যাপীরে বাংলা খইয়েতে স্বনীতিকুমীরের সংক্কতানু- 
গত্য দেখা গেলেও ১৯২৭ খুস্টাব্দে প্রকাশিত 732/82/7 5০/-72/£ গ্রন্থে 
তিনি লিখেছেন-__- [17 51010 ৮০৬৩] 50.1045 91 96270814 ০01190191 
)391085811 (011০ 0108116-13189551)8, 01 ০৫০৭০৫09901 01 ০410000) ৪16-** 
99610. 11) 1001100]1 : [0 2১ 15 95 005৪8, 0 (9), ৬1101) ০০০৪] 6০01) 
1018 280 91001. ৬ অথচ পরবতীকাঁলে রচিত খাংলা ব্যাকরণে তার সংস্কৃত 
অভিমুখিতা কেন ! 

বাংলায় সংস্থাননির্ভর ্র্বনি উচ্চারণের কথা আমাদের পূর্বস্থর্িরা বলে 
গেছেন । যেমন স্নীতিকুমার লিখেছেন-_ 'বার্পালায় স্বর-বর্ণেধ দীর্ঘ উচ্চারণ 
স্বয়ংসিদ্ধ এখং স্বতন্ত্র নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য এখং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি 
বিষয়ের উপবে বাঞ্লার স্বর-ধবনির দৈধ্য নির্ভর করে 1৮৬ একটি নিয়মও তিনি 
উল্লেখ করেছেন-_ 40895118010 অথাৎ একাক্ষর পদ, সাধারণতঃ বাঙ্গালায় 
দীর্ঘ কাঁরয়া উচ্চারিত হয়” 1৬৭ খানিক আগে আমরা অবশ্ঠ ছয়টি স্বরধবনির এক 
সিলেব লবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত আলোচনা কবে দেখেছি কেবল দীর্ঘ নয়, স্বরধ্বনির হৃম্ব 
উচ্চারণও এ “একাক্ষর” শব্দগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে । তাছাড়া, বিস্যাসভেদে একই 
একাঁক্ষর শব্দের স্বরধবনি কখনে। দীর্ঘ কখনো হৃস্ব রূপে উচ্চারিত হতে পারে, সে-ও 


৬] 


৩৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আমরা খানিক পরে দেখব । স্বনীতিকুমারের বিবৃতিতে “সাধারণতঃ” পদ, তাঁর 
মত প্রকাশে সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছে । 

নকুলেশ্বর বিছ্যাভৃষণ তীর “ভাষা-বোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" গ্রন্থে মুদ্রিত সপ্তম 
সংস্করণের “বিজ্ঞীপনে” দাঁবী করেছিলেন-_- “বাঁঙলায় স্বরের সহজ, বিকৃত, প্রসারিত 
ও সংকুচিত উচ্চারণ এই ব্যাঁকরণেই প্রথম দেখান হয় ।,৬৬ কোন্‌ সংস্থানে স্বরের 
উচ্চারণ দীর্ঘ বা গুরু, হ্ৃস্ব বা লঘু অথব] প্রুত ব৷ দীর্ঘতর হবে, স্বনীতিকুমারের 
পূর্ববর্তী এই বৈয়ীকরণ তার নিয়ম নির্দেশ করেছেন-_ 'সংযুক্তবর্ণ এবং অনুত্বার ও 
বিসর্গ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী স্বরের উচ্চারণ গুক হয়”৬৭, যেমন __ ওঠ, সত্য, 
কিংবা, বারংবার, অধঃ, মাতঃ ইত্যাদি । আবার, “দূরাহ্বান, গান, উপহাঁস ও 
রোদনে স্বর দীর্ঘ হইলে তাহাঁকে পুত স্বর বলে 1৬৮ শুধু হৃন্ব ও দীর্ঘ কেন, নকুলে- 
শ্বরের মতে “'অ' আ, “ই' উ” এ" এবং “ও" এই কয়েকটি স্বরের উচ্চারণ সহজ, 
প্রসারিত এবং সংকুচিত__ এই তিন প্রকার” 1৬৮ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন__ “ঘরের চাল, 
চাঁলাঘর এখানে আকারের উচ্চারণ সহজ । একমণ চাল আন ; চাঁল বড়ো বেড়ে 
গেছে; খেলার চাল বলে দাও এইসকল স্থলে চকারে সংযুক্ত আকার 
প্রসারিত ।'৬৯ আর, “আয় জোরে চলে'-এখানে আকারের উচ্চারণ সংকুচিত? ।৬৯ 
ও-ধ্বনির বেলায় যেমন__ “বোনা, শৌনা”__ সহজ 3) “পৌম, ব্যোম'__ প্রসারিত 
“শোন আমার কথা”__- সংকুচিত | “আয” স্বরধ্বনিকে নকুলেশ্বর “এ -স্বরধবনির 
প্রসারিত রূপ বলেছেন", “এ-র বাস্তবিক দীর্ঘরূপের কথা ওঠেনি তাই। 
কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে স্থক্ম ধবনিবিচারে শুপু হ্ম্ব ও দীর্ঘ নয়, প্রুত এবং সংকুচিত 
স্বরব্যবহারও বিশেষ তাৎপর্যবহ হতে পারে। 

হ্থনীতিকুমার তার 87217 72170721205 বইতে 45০7 /৯00000069 
প্রসঙ্গে লিখেছেন-__ 6 085 6617 00710 ০00 [017 1.17)06181)1)10 
[0001)-09011653 0196 10 ৫1551191010 2190 09159119910 ৬/010$ 200 
98756 £1090199 11106 46111 একটি .. 1818 পাতা ..১ 10415 পাঁকা--* 88৫8 
বাগদা", 4778100€ মাঁনত.-* 610960019 দিব্যেক্্র***১ 43001519 কতকটা-". 
20018 তক্তাটা---%210020-8051091 কেমন আছেন ৪719০ আমি দেবে। 
*০* 255-910 সে এল-** ৪0০, 016 ঠি081 ৬০৩1৩, ৪]1070081 [00 306959৫, 
815 10%8119015 10118910181] 01)059 0159901118১ | মুহম্মদ আবছুল হাইও 
ধ্বনিমাঁপক যন্ত্রলিপি” বা 4517057801) 0:৪০10৪-- এর সাহায্যে পরীক্ষা 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৩৫ 


করে বলেছেন-_ “যত অক্ষরেরই শব্দ হোক না কেন প্রত্যেক শব্দের 01077206 
বা শেষ 55119016-এর স্বরধবনি তার পূর্বের 5511515 গুলোর তুলনায় দীর্ঘ । এ 
কারণেই “কাঁজ' শব্দের “আ” দীর্ঘ অথচ “কাঁজ-কাঁম” একসঙ্গে উচ্চারণ করলে দেখা 
যাঁবে এখানকার “কাঁজ' এর “আ” পূর্ববর্তী “কীজ'-এর "'আ'-এবং পার্শ্ববর্তী 'কাঁজ' 
শব্দের 'আ”-এর চেয়েও হু্ব | এ ছাঁড়া একই স্বরধবনি একাঁক্ষরিক শব্দেও অঘোষ- 
পবনির পূর্বে হু্ব কিন্ত ঘোষ“বনির পূর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ; যেমন “আঁট' ও “আজ, 
শন্দের “আ'' প্রথমটতে তত্ব কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষারুত দীর্ঘ ।৮৭২ পার্বতীচরণ 
ভট্টাচাষ তার “ধাঁংলাভাষা” গ্রন্থে দেখিয়েছেন__ “দেশ, কেশ, বেশ-_ হুস্ব এ, 
কিন্ত তেল, বেল, খেল-এতে দীর্ঘ এ।'? ১ এখানেও সংকলিত উদাহরণ থেকে দেখ৷ 
যাঁয়, অঘোষ এবং ঘোষ পবনির পূর্বে সংস্থিত হবাঁব ফলেই যথাক্রমে স্বরের ুষ্বতা 
এবং দৈপ্য ঘটেছে । এ সব ক্ষেত্রে অর্থভেদ দেখা না-দিলেও উচ্চারণবৈষম্যের ফলে 
ধবনিউচ্চারণগত (1017901০) পার্থক্য শ্ুচিত হচ্ছে । উচ্চারণে হ্ধ, দীর্ঘ, পুত, 
সংকুচিত ইত্যাদি কাল পবিমাঁণগত ভেণ নিখিশেষে বাংলায় প্রধান সাতটি স্বরধবনি 
আছে বলে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি । 

বাংলার শিক্ষিত সাধারণের দ্বিধা-সপ্তাীঁত আরো একটি স্বরববনির প্রতি স্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় আমাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন | [0 508100910 30109] 
০৪0 0 21০ 00091) 17091010276 9,019, 8110 16001017019, 9509০018119 117 
1991790 ৬0143, 07010 13 2. 11951091109 89 [0 ৮/11101) 90111)0 (0 9171010%, 
115 16805 (0 2 01001901903 0010191010196১ 712, & ৬০15 10৬/ ৬211619 
০60, ৬1010177509 5৮180011260 11) 1917901111101) 0% ০.৭ 

প্রসঙ্গাট ফাঁগুসন-মুনীর আরও বিশদ করেছেন । তাঁদের মতে, কোনো কোঁনো 
ক্ষেত্রে পরিক্ষার অ ধ্বনি উচ্চারণ কৃত্রিম, বা খানিকটা পণ্ডিতস্থলভ, আবার সম্পূর্ণ 
ও-কাঁরযোগে উচ্চারণে প্রাকৃতজনোঁচিত শোনাঁধার ভয় জীগে বলেই উভয়ের 
মাঝামাঝি স্বর উচ্চারণের প্রবণতা ঘটে 1" যেমন-_- ভয়ানক, সুন্দর, মঙ্গল, অন্তর, 
জীবন, অমর শব্দের শেষ সিলেবলে | বাংলা মূলধ্বনির তালিকায় এই ত্রিশঙ্ক 
ধবনিটিকে ফাঁগু সন-মুনীর স্বতন্ত্র মর্যাদা না-দিলেও 4019181081৫ ধ্বনি হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন, কারণ, বাংলা শিষ্ট উচ্চারণে এই ধ্বনিটির অস্তিত্ব অগ্রাহা করা 
অসম্ভব ৷ কবিতার আলোঁচনায় এইরকম ক্ষেত্রে ধবনির ষথীর্থ উচ্চীরণ নির্ণয় ছুরূহ 
ব্যাপার, কারণ ব্যক্তিগত রুচির উপরেই এই উচ্চারণ নির্ভরশীল | এমন-কি, একই 


৩৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ব্যক্তি এই শব্দগুলিকে দুবার একইভাবে উচ্চারণ ন। করতে পারেন, দ্বিধা এতটাই 
সত্য । 

বাংল। বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ব্যঞ্জন শ্রেণীতে স্থান পেলেও, ব্যঞ্জনধ্বনি হিসেবে 
এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বরঞ্চ, স্বরধবনির অন্থনাসিকতাঁর চিহ্ন হিসেবেই 
রাংল। ভাষার ধ্বনিলিপিতে এই বর্ণটির অস্তিত্বের সার্থকতা । কিছু ধ্বনিবিজ্ঞানী 
চন্দ্রবিন্দু যুক্ত সাতটি মূল স্বরধ্বনির অন্থনাসিক সাতটি রূপকেও স্বতন্ত্র বাংল! ধবনির 
মর্যাদা দিয়েছেন | মূলস্বরের সংখ্য। নিয়ে এ বিতর্কে না গিয়ে, বাংল! স্বরধবনির 
অন্নীসিক রূপ সম্পর্কে আমরা। সচেতন থাকব । কবিতার ধ্বনিতে নাসিকাঁর ব্যবহার 
আমাদের লক্ষ করবাঁর বিষয় হবে । 

বিদেশী শব্দ আত্মীকরণের স্থত্রে, যূলতঃ বাংলা নয় এমন অনেক ধ্বনি দীর্ঘদিন 
ধরে বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আঁসছে। কবিতাঁতেও বিদেশী পৌরাণিক, 
ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক ব। সাহিত্যিক ইত্যাদি বনুতর নীম বা ধিষয় 1 বাক্যাংশের 
উল্লেখস্থত্রে অনেক বিদেশী ধ্বনি বাংলাতে চালু হয়েছে । সাহিত্যিক এতিহোর 
ধারায় গৃহীত হয়ে গেলে, এসব ধ্বনি বিদেশী থাকে না আব । এইসব ধ্বনির 
উচ্চীরণপদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বাঙালি সংস্কারে তাঁর প্রভাবের কথা৷ আমাদের 
ভেবে দেখতে হবে । 

স্থনীতিকূমার 4 3677817 47707:250 1₹22027 বইয়েতে একটি বিদেশী 
স্বরধবনির কথা তুলেছেন । “ব্যস উচ্চারণে একটি ছোটে! অ শুনতে পাওয়। যাচ্ছে 
শবনম” নাঁমটির যথাযথ উচ্চারণ "হ্যব-্যম্‌* বলতেও এই ছোটো অ-এর ব্যবহার 
হচ্ছে । নজকলের কবিতায় ব্যবহৃত অনেক বিদেশী শব্দ আর বাক্যাংশে এই 
ছোঁটে। বা তির্যক অ-এর উচ্চারণ লক্ষণীয় | “মম প্রাণের পেয়াল। হর্দম হ্যায় হর্দ্ম 
ভরপুর মদ” অংশে যেমন “হম” শব্দের দুই সিলেব.লেই, আর 'দীড়ী মুখে সারি- 
গান__ লা শরীক আল্লাহ'র 'শ'-তে। এই বিদেশী স্বরধ্বনিটি কবিতার স্থত্রে 
বাঙালির ভাষাগত সংস্কারের অঙ্গীতৃত হয়েছে । এই ধ্বনিটির ক্ষেত্রে, আরবী ফারসী 
উচ্চারণেব ধারণাযুক্ত মানুষের সঙ্গে অন্য বাঙীলির উচ্চারণভেদ-ও দেখা যাবে । 

আলোচনা শেষে, আমরা বাংলাতে ই, এ, আযা, আ, ছোটে! আ, অ,ও, ও, 
উ-_এই কটি স্বরধবনি এবং খিন্যাঁসসাঁপেক্ষ ভাবে এসব ধ্বনির প্নুত এবং সংকুচিত 
উচ্চারণের বিষয়ে অবহিত হলাম । স্বরধবনিগুলির অনুনাসিক রূপের কথাঁও আমাদের 
জান। রইল । 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৩৭ 
বাঙালির সংস্কারেস্বরধবনি চরিত্র 


এবাঁবে, বাংলা স্বরববনির উচ্চারণপদ্দতি বা উচ্চারণস্থান ধ্বনির বিশেষ চরিত্র গঠন 
করে বাঁঙাঁলির অন্তরে নিদিষ্ট ধরনের বোধ সৃষ্টি করে কি না-_ সে-আলোচনা শুক 
করা যায়। স্মরণ রাখতে হবে, স্বতন্ত্র প্বনিগুলিই শুদু নয়, পাশাপাশি ও বিভিন্ন 
প্রকার ঘুক্তবিন্যাসের উচ্চারণেও ধ্বনিগুলি নাঁনা ধর্ম অর্জন করতে পাঁরে ৷ এখাঁনে 
অবশ্য আমরা কেবল স্বতন্ত্র স্বরগুলির বিষয়ে বাঁঙীলির সংক্ষার আলোচনা! করব । 

সংস্কৃত বর্ণমালার নিয়মে অ ই উ এই তিন ধ্বনিকে মূল স্ববপবনি হিসেবে গণ্য 
করে গামেন্বস্ন্দর ত্রিবেদী তাঁর আলোচনায় এই তিনটি স্ববের উচ্চারণে মুখ- 
গহ্ববের বিবুতি বা সংবৃতির কারণে, 'বনিগুলিতে সেই অনুপাতে ভাঁবাত্মক হেরফের 
নির্দেশ করেছলেন ।'৬ এই বক্তব্যে তার পদার্থবিছ্ভার জ্ঞীন তীকে যুক্তি সরবরাহ 
কবেছে। সংস্কতপন্থী বিচারে ইনি আ-কে অ-এর দীর্ঘরূপ ব'লে গ্রহণ করেছেন। 
''আ” উচ্চারণে আমরা খদন ব্যাঁদান করি ; মুখ কোটরের পরিসর ও বিস্তার যথা- 
শক্ত বাঁড়ীইয়! লই | “ই' উচ্চারণে মুখকোটরের বিস্তার ছোট হইয়| পড়ে । “উ' 
উচ্চারণে আরও ছোট হয় । আমি বলিতে চাহি যে, ঠিক এই জন্যই 1৪ 0 
25590186101 অনুসাঁরে “অ” “ই” উ'” তিন স্বরের মধ্যে অ বড় বুঝায়; ই তার 
চেয়ে ছোট; উ আরও ছোট বোঝায় ।'৭? যথাক্রমিক ক্ষুদ্রতাঁর বিবরণপ্রকাঁশে 
বাংলাভাষার এই বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেছেন__পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
ন1 কি কোন রাজাকে বলিয়াঁছিলেন, “তুমি রীজা-টি নও, রাঁজা-টাঁ; আমিও পণ্ডিত- 
টি নই, পণ্তিত-ট] 1৭৭ 

চকচকে, চিকচিকে ও ঢুকচুকের ভিতরে রামেন্্রহ্ন্দর ওজ্জল্যের ক্রমিক হ্রাঁপ 
লক্ষ করেছেন । ব্যঞ্জন বিনির সঙ্গে অ (এবং সংস্কৃতমতে, তাঁর দীর্ঘরূপ আ।), ই, উ, 
তিন স্বর যুক্ত হয়ে উচ্চারণ-প্রযত্বে পরিমীণ-ভেদে “অর্থভেদ”'৮ ঘটায়__ নে-কথা 
মনে রাখবার অন্ুধোধ জানিয়ে পামেন্দরক্ুন্দর ব্যঞ্জনবর্ণগুলির আলোচনায় রত 
হয়েছেন । বলেছেন-_- “এ তিন স্ববের মধ্যে যেটির উচ্চারণ যত প্রযত্বসাঁপেক্ষ, যেটি 
উচ্চারণে মুখকোটরের পরিসর যত বড় করিতে হয়, সেই স্বর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে যুক্ত 
হইয়া তত আধিক্য জ্ঞাপন করে ।'"৯ অন্য দিক থেকে দেখলে-_মুখবিবর যত 
চাঁপা থাকে স্বরবনির উচ্চারণ তত চাঁপা হয়ে সংবুত অল্পতা বোঝায় । 

স্বর-ব্যঞ্জনের বিশেষ বিষ্যাঁসক্রম বিভিন্ন শব্দে বাঁডীলির মনে যে-ধরনের ভাবনা- 
কল্পনার উদ্রেক করে, অর্থের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য সন্ধানের এই যত্বে কিছু অতিকৃতি 


৩৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


সব্বেও রামেন্দ্ন্বন্দর যে-সব চিন্তা প্রকাশ করেছেন, তাঁর উত্তরস্থরি সাহিত্যিক 
সমালোচকদের ভিতরেও সেই চিন্তার পরিচয় লক্ষ করি। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য 
রচনা বা সমালোচনা কিংবা ভাষাঅন্গ বা সাহিত্য আঙ্গিকের বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে তীরা কোনে। কোনো ধ্বনির বিশেষ বিন্যাসে বিশেষ ভাবের উদ্ভাস দেখতে 
পেয়েছেন | রামেন্দরক্থন্দরের এই স্থ্বিন্তস্ত আলোচনা এবং তীর পূ্স্থরি রবীন্দ- 
নাঁথের খগুছিন্ন আলোচনা ও মতের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যিক বা আলোচকদের 
মতসাম্যকে আমর] বাঙালির মান ধারণা বলে গ্রহণ করতে পারি। সাহিত্য 
ক্ষেত্রে অনতিকথত অথচ প্রচলিত এই ধারা উপস্থিত বিষয়ে বাঁডালির সাধারণ 
সম্মতির পরিচয়বাঁহী । বিভিন্ন ধবনি বা ধ্বনিবিন্যাসক্রম বিষয়ে প্রকাশিত এই 
রকম কিছু মতের সাহায্যে বাঙালি সংস্কারে গৃহীত ধ্বনির ভাবমযতার নিদর্শন 
এখানে উদ্‌ধূত করছি। এই সংকলন কবিতাঁর ভাঁবব্যঞ্জনায় ধ্বনির ভূমিক। 
আলোচনার সাধারণ পটভূমি তৈরি করবে । 


ইস্বরধ্বনি 
রামেন্্ন্ন্দরের গ্রন্থ থেকে ছুটি উদ্ধৃতি পূর্বেই এই প্রবন্ধে ব্যধহৃত হয়েছে । ই 
স্বরধবনি বিষয়ে অন্য কয়েকটি উক্তি এখানে সন্ত্রিবেশ করছি-_ 
৩, “চট ছোট হইলে চটি হয়। চটি খই আর চটি ভ্ভুতা উভয়ই পাঙলা 
চ্যাটল। জিনিস ।৮* 
৪. “বেশমের চিক চিকণ দ্রব্য ।৮১ 
৫. “বেতের ছড় ছোট হইয়। ছড়ি হয় ৮২ 
৬. “ছাল ছেটি হইলে হয় ছিলকে ।”৮৩ 
৭. “বড় জিনিসের বেলায় টা, ছোট জিনিসের বেলায় টি-__ যথা মহ্ষি-টা 
আর বাঁডুর-টি 1৮৪ 
৮. ০টি--'কষুদ্রব্ের জ্ঞাঁপক-_ তাহা হইতে উৎপন্ন---টিকলি 1৮ 
৯. “কেশমধ্যে লশ্বমান টিকি এখং তামীক-সেবীর টিকা মুখ্য অর্থে উহার 
ক্ষদ্রত্বের পরিচায়ক কি না বিবেচ্য 1১৮৬ 
১০. “বৃষ্টির ক্ষীণধারা টিপ টিপ করিয়া ব1 টিপির টিপির করিয়৷ বহুক্ষণ 
পড়িতে থাঁকে অর্থাৎ টিপোয় ।”৮* 
১১. প্রদীপের ছোট শিখা দিপ দিপ করে ।*৮৮ 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৩৯ 


১২. “ফিকৃ করিয়া হাঁসিলে মুখের কিঞ্চিৎ বাঁতাঁস বাহিরে আসে । সেহাসি 
হে! হো। হাঁসি নয়, হালকা হাসি ।,৮৯ 

১৩. “বৃষ অত্যন্ত মিহি ধারায় পড়িলে বলা যায় ফিন্‌ ফিন্‌ বৃষ্টি-.. 
পড়িতেছে |১৯ ০ 

১৪. “আগুনের হালকা কণিকার নীম ফিনকুটি ।”৯১ 

১৫. কর্কশ বাক্য, যাহা কাঁনে বাঁজে, তাহা বড় বড় ব1 বড়র বড়ব; উহা 
আরও নিম্বন্বরে অস্পষ্ট ভাবে হইলে বিড় বিড় বা বিড়ির বিড়ির 
হইয়া পড়ে 1৯২ 

১৬. “বিড়ালের ছানার মিউ মিউ শব্দ বড় মৃদু 1৯৩ 

এ-পর্যন্ত উদ্ধত সব অংশই রামেন্দ্রস্ুন্দর-বচনা থেকে সংগৃহীত | এবার ই- 

পধনি সম্পর্কে প্রথম দিনের স্থ্য' কবিতার আলোচনীয় “কে তুমি / মেলে নি উত্তর" 
চবণটির প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য সংকলন করছি। 

১৭, “মেলেনি কথার " " ধ্বনির চাপা টান যেন নিচু করে আমাদের ধরে 
রেখেছিল এঁহিক ধারণার দিকে, আশা ছিল যে এখনে। না মিললেও 
একদিন জীবনরঙ্গসীমী থেকেই মিলবে-ব। কোনো উত্তর ।"৯: 

উচ্চারণ ভঙ্গিতে চোয়াল চাপা থাঁকে বলে সাধারণভাবে ই-ধবনি চাঁপা । 

ভাষাঁবিজ্ঞানীদের বিবরণ মতে-__ সংবুত। প্রযত্রের অল্পত্ব এই ধবনিটি থেকে যে 
তাৎপর্য নির্দেশ করে তা নাঁনা শব্দে আর বাক্যাংশে প্রকাশিত হয়েছে উপরের 
উদ্ধৃতিগুলিতে | যেমন ছোটো, আধিক্যের অভাব, মোটা-নয়-এমন, পাতলা, 
নিস্বরে অস্পষ্ট, চাপা টান, নিচু করে ধরে রাখা । সখ কট অভিব্যক্তি একই 
ধরনের অভিপ্রায় স্থচিত করে । ইধ্বনির এই চরিত্র স্মরণ রাখলে, পরে অন্য 
ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই স্বর কি তাঁৎপর্য ধহন করতে পারে তা আমরা 
বিবেচন। করতে পারব । 


এ স্বরধবনি 

“পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্র মতে এ-ম্বরধ্বনিকে “সন্ধ্যক্ষর'৯৫« বল। চলে না জেনেও 
রামেন্ন্ুন্দর সংস্কতমতে মত দিয়ে একে অ এবং ই-র সন্ধিতে জাত স্বর 
বলেছেন ।৯৫ বাঁংলা, এমন-কি, সংস্কৃত শব্দেও ই-কার সহজেই এ-কাঁরে পরিণত 
হয় বলে তীর কাছে এ-কাঁরের সঙ্গে ই-কাঁরের সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে 


৪০ ধ্বনি থেকে কবিতা 


হয়েছে । দৃষ্টান্ত-_ মিটান » মেটান, মিশীন» মেশীন | সাঁধীরণ ভাবে অ ইউ 
প্রসঙ্গে ব্যক্ত মতম্থত্রে যে-টুকু ধরতে পারা যাঁয়, তাঁর বাইরে “এ' স্বরের ধবনিগুণ 
বিষয়ে রামেন্্রহ্ন্দর সৌজান্থজি কিছু বলেননি | একটি উদ্ধৃতি থেকে “খেঁচুনি? 
শব্দে এ-'বনি উচ্চারণে বল বা! চাঁপ প্রয়োগের আভাস পাই । 

১. “ওষ্ঠাধরের আচ্ছাদন জোরে টানিয়! লইয়1 বা খেঁচিয়া দন্ত বিকাশ । 
ধনুষ্টঙ্কারে হাত পায়ের সবল আন্দোলন খেঁচুনি ।,৯৬ 

খ-ধবনির প্রসঙ্গেই জৌর বাঁ বলের কথা এলেও তাতে “এ-ধবনির সহযোগিতা 
গণ্য করা যায়, যেমন চন্দ্রবিন্দু প্রভাঁব থাকাও সম্ভব বলে অনুভব করি। 
উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দরুন এই অর্ধসংবৃত এ-ধ্বনিটিতে “ই”-স্বরের চেয়ে পরিমীণে কম 
হলেও, কিছুটা চাঁপ থাকা স্বাভীবিক । স্বরধবনির ধবনিত'ত্বিক অবস্থান-চিত্রে “এ'-র 
স্থান সংবৃত “ই' এবং অর্ধবিবৃত “আযা'-র মধ্যস্থলে | অর্থাৎ বিবৃত আ-ধ্বনির চেয়ে 
সংবৃত ই-র সঙ্গে এই ধ্বনির নৈকট্য রয়েছে । এই জন্য এ-কে অর্ধসংবৃত ধবনি 
বল৷ হয়। 

পুত বা অতিদীর্ঘ এ-বনি প্রসঙ্গে সরৌজ বন্দ্যোপীধ্যায়ের লেখা! থেকে একটি 
উদ্ধৃতি সংকলন করা যায়__ 

২. ““হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঁঘনিশীথের কোঁকিল, হে স্মৃতি, হে হিম 
হাওয়া”---পংক্তিটির দীর্ঘ স্বরধবনি জীবনানন্দের ঈপ্মিত ক্লান্তিকে ধাঁরণ করে 
রয়েছে। আত্মহত্যার বাসন অস্তিত্বের নিরর্থকতা৷ থেকে উদ্ভুত । সে অস্তিত্ব সকল 
সংগ্রামে বীতরাগ । তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ । তার ক্রান্তিও দীর্ঘ ।১৯। 

জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই উদ্ধৃতিটিতে সন্বোধন পদের “হে'-তে প্লুত 
উচ্চারণের দৈর্ঘ্য ক্লান্তি এবং অভিচ্কতার দীর্ঘতাঁকে ধারণ করে রয়েছে । সরোৌজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় “দীর্ঘ স্বরধ্বনি"র কথা বলতে গিয়েই এ মত দিয়েছেন-_ পুত 
উচ্চারণের কথা বলেননি । কিন্তু আমরা জানি, স্বোধনে স্বরধ্বনির উচ্চারণ 
অতিদীর্ঘ বা৷ পুত হয়। কবিতার উদৃধুতিতে পুত নয়, দীর্ঘ এ-স্বর আরো! একটি 
আছে । “নিশীথের পদে। এখানে রুদ্ধদলের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়েছে 

“এ, স্বর্বনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যে বিবরণ পাওয়া গেল তা এই-- সজোর 
আকর্ষণ, সবল আন্দোলন, এবং দীর্ঘ ক্লান্তি 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৪১ 
আাস্বরধবনি 
আযা-ন্ববপ্বনিটিকে রাঁমেন্বস্বন্দর “এ স্বরের "ট্যারচা” উচ্চারণ বলে ধরেছেন ৯৮ 
স্থনীতিকুমার “ভাঁষা-প্রকাঁশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ এই ধবনিকে “এর দ্বিতীয় এবং 
“বাকা বা বিকৃত উচ্চারণ” লিখেছেন 1৯৯ সেই সঙ্গে তাঁর উক্তি-_ “বাকা একার 
দীর্ঘ ।' ১** “সরল ভাষা-প্রকাশ বাক্গীল। ব্যাকরণ'-এ স্থনীতিকুমার এই ধ্বনিকে 
বলেছেন 'খোলা' |১০১ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ব “আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাঁধুরী” গানটি সম্পর্কে 
লিখেছিলেন 'এখাঁনে “হেরে” শব্দটির উচ্চারণটি ৬16 অর্থাৎ হ্যারে"” 1৯৯ এই 
“ট্যারচা” বা “খোলা” বাঁ *৮/1৫6+ উচ্চারণে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে “বদন ব্যাদাঁন 
করি; মুখকোটরের পরিসব ও বিস্তার যথাশক্তি বাঁড়াইয়া লই” ৯০ হ আযা-ধবনি 
উচ্চারণ আ.-বনির চেয়েও প্রযত্রপাপেক্ষ | তাহলে, ৭৪৬ 0? 2990০186107, 
অনুযায়ী কষ্টকর বা কঠিন বিষয়ের বর্ণনায় আযা-পবনি ব্যবহার হবাঁর কথা । বিভিন্ন 
খ্যঞ্জন-ধ্বনির আলোচনী প্রসঙ্গে রামেন্দস্ন্দর আ্যা-স্বরমুক্ত কয়েকটি শব্দের এএকম 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন _ 
১. “কাচকো মাঁটি শক্ত মাটি, উহা ক্যাচ করিয়া পাঁয়ে বিধে ।"১ 
২. “ক্যাঁচলাম বিরক্তিকর ।*১৭৫ 
৩. '্্যাকৃথেকে মানুষ সর্বদাই বিরক্ত থাকিয়া যেন খেঁক খেক করে 1১০৬ 
৪. “জৌরে টানার শব্দ খ্যাচ ।১০৭ 
৫. "চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যেন গাঁ ভাবে শ্রোতার অন্তঃকরণে সংলগ্র হয় ।'১”৮ 
৬. পেট আঘাত দ্বার! চাঁপ দিয়1-'*চ্যাপটা! করা যাঁয়।”১০৯ 
৭. “জোরে দ্বণা প্রকাঁশে মুখ হইতে শব্দ বাহির হয়-_ ছ্যাঃ 1১১ 
৮. ঠেঙা কঠিন অন্তর; ঠেঙান কঠিন কর্ম ।১১১ 
৯. “ঠেটা মানুষের প্রক্কতি এত কঠিন যে, উহীতে দাগ বসান শক্ত ।'১১২ 
১০. 'ড্যাঁকরাঁর ও ডাঁকাবুকোর চগরিত্রগত অনেকটা মিল আছে ।”১১৩ 
১১. গ্যাঁমনা সাপ মোটাসোটা] ১১৪ 
১২. “যাঁর ইন্দ্রিয়গুলোও মোটা, তাঁহীর কাঁজই ধ্যাবড়া, সে সর্বদ ধ্যাড়ায় ।*১৯ৎ 
১৩. “নোঁওরা জিনিষ দেখিলে নেকার ( সংস্কৃতে ন্যক্কার ) আসে ।১১৬ 
১৪, “মিউ মিউ শব্দ মুছ্; বড় বিড়ালের গম্ভীর গলায় উহা ম্যাঁও ম্যাও হইয়। 
পড়ে ।১১৭ 


৪২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


১৫. আকম্মিক হেটক! টানে কোন জিনিসকে হেটডিয়া লইয়া যাওয়া ঠোঁতকা 
স্বভাবের কাঁজ।১১৮ 
উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে-_ শক্ত, বিরক্তিকর, বলপ্রকাঁশক, বিশেষভাবে অন্তরে 
লাগিবার মতো গাঢ, আঘাত বা চাপের ফলে জাত, প্রবল মনোভাব প্রকাশক, 
কঠিন, ডাকাবুকো, মোটাসোটা, মোটা বা৷ স্থুল ইন্দরিয়ানুভৃতিবি শিষ্ট, ন্যাক্কীর বা 
অতি ম্বণীর ভাবস্চক, গম্ভীর, আকষ্মিক টাঁনের প্রবলভাব ইত্যাদি নান অভি- 
ব্যক্তিতে প্রচণ্ডতার প্রকাশ দেখি । 


আম্বরধ্বনি 
পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, আ.-স্বরর্বনির ব্যঞ্জন৷ সম্পর্কে শুধু বাংল! 
নয়__ সংস্কৃত ইংরেজি প্রভৃতি অন্তান্ত ভাষার ক্ষেত্রেও একরকমের মত চালু 
রয়েছে । এখাঁনে অবশ্য আমরা খাল! ভাষার পরিধির ভিতরেই বিচর্নণ করব । 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_ 
১. আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ" ১১৯ এবং 
২. আঁকার স্বরটাঁই বাংলায় বড়োত্বের স্বর লাগাইবাঁর জন্য আছে।”১২ 
এই স্বরধ্বনির প্রসর্দে রামেন্্রক্থন্দরের বক্তব্য বাংলাভাষার ধবনিগুণ 
আলোচনার শুকতে এবং ই-ধবনি প্রসঙ্গে তুলনাস্থত্রে কয়েকবার এসেছে । 
এছাঁড়া বিশেষ বিশেষ ব্যঞুনর্বনির সহযোগে আ-স্বর প্রয়োগে উপচিত 
ভাঁব বিষয়ে রামেন্তরস্থুন্দরের আঁর কয়েকটি উক্তি এখানে সংকলন করছি। 
৩. 'মিষ্টীন্্রের ঠোঁলা -* ঠুলির চেয়ে আকারে বড়। ঠোলার রূপভেদ 
ঠোঁডা |১১১ 
৪, “আগুন যখন লেলিহান শিখা আন্দোলন করিয়। দাহ পদার্থের সপ গ্রাস 
করিতে থাকে, তখন উহী-.-দাঁউ দাউ করিয়া জলে 1১২২ 
৫. “ধাপা দিলে মনে গুকতর ধাক্কা লাগে, সন্দেহ নাই 1১২৩ 
৬. “জোরে নিশ্বাস পড়িলে হাসর্ধীস শব্দ হয় এবং বেগে দৌড়ের পর হাঁইফাঁই 
করিতে হয় 1১ ২৪ 
আ-ম্বরব্বনি সম্পর্কে অন্যান্যদের মত এরপরে বিন্যাস করছি । রবীন্দ্রনাথের 
“ভাষা ও ছন্দ' কবিতার “যেদিন হিমীদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঁট./ মহানদ 
রহ্মপুত্র অকস্মাৎ ছুর্দাম দুর্বার” অংশ প্রসঙ্গে স্ধীরকুমীর দাশগুপ্ত লিখেছেন __ 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৪৩ 


৭. “পুনঃপুনঃ আ-দবনি, বিশেষতঃ ইচ্ছাপূর্বক ব্যাকরণ লঙ্ঘন করিয়! গঠিত 
ছর্দাম' শবে ও পরবর্তী “দুর্বার” শব্দে আ-ধবনি দ্বারা মহাঁনদ ব্রহ্মপুত্রের বন্যার 
এবং বাল্মীকির নবছন্দের বিপুলতা৷ বা বিশালতা সঙ্গীতধর্মে পরিষ্ফুট 
হইয়াছে ।'১২৫ স্থধীরকুমীরের আর একটি উদ্ধৃতি আগেও ব্যবহার হয়েছে_ 

৮. “আমাদের ভাষায় ই-কার ক্ষুদ্রত্ব এবং আ-কাঁর বিশালতা বা বড়ত্বহচক, 
যেমন,__ একটি-_-একটাঁ, কুশী-_-কোঁশ, পুটলি-_-পোটলা, ছুরি-_ছোরা 
ইত্যাঁদি। অনাবৃত আ ধ্বনির মধ্যেই এই বিপুলতা বা বিশালতা 
রহিয়াছে ।১২৬ 

রবীন্দ্রনাথের গাঁনে “ছুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ" পঙক্তিটির বিষয়ে সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি__ 

৯. 'দীর্ঘস্বর ধ্বনিগুলি যেন উদীত্ত আহ্বানের সুচক 1,১২৭ মনে করিয়ে দেওয়া 
যাঁক, স্থনীতিকুমারের নির্দিষ্ট নিয়মমতে এই উদ্ধৃতির সকল আ-কাঁরই 
দীর্ঘস্বরের গ্যোতক নয়, রুদ্ধদলের প্রারস্তে অবস্থিত আ-স্বর তিনটিই শুপু 
দীর্ঘ। রুদ্ধদলের প্রারন্তের স্বরের দীর্ঘতার কথা ম্মরণ রেখে সরো!'জ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি বক্তব্য উপস্থিত করছি-_ 

১০. “স্থানগত এবং কাঁলগ্ত স্থুদূরতাঁকে ব্যঞ্জিত করার জন্যই দীর্ঘস্বরধবনির প্রতি 
জীবনানন্দের পক্ষপাঁত । দীর্ঘ স্বরধবনি, বিশেষ “আ'-স্বর জীবনানন্দের উক্ত 
উদ্দেশ্টসাধনের বিশেষ সহায়ক 1১২৮ সংকলিত প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত 
ক. “আধার বিশীল ডানা পাম গাছে, পাহাড়ের শিঙে শিে সমুদ্রের 
পারে'। খ. চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা । গ. 'কাঁল 
তার অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায়” । ঘ. “মনে পড়ে 
কবেকার পাঁড়াগার” ইত্যাদি । দৃষ্টান্ত সঞ্চয়নের পর লেখকের মন্তব্য 
'নাবিক-ক্লীত্তির এবং পথিকক্লান্তির যে পটভূমিক দরকার, “আ” ধ্বনি কাঁল 
দৈ্যকে ফুটিয়ে তুলে সেই ক্লান্তিকে মূর্ত করেছে? ।১২৮ 

রবীন্দ্রনাথের “প্রথম দিনের বর্ষ” কবিতার শেষচরণ “পেল না উত্তর+ সম্পর্কে 
শঙ্খ ঘোষের উক্তি-_ 

১১. হিতাশ নিষ্ষলতাঁর বোধ-..'না” শব্দের প্রসারিত “আ”-কারে লেগে মুহূর্ত 
মধ্যে জ্যা-মুক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এক নিরন্ত শূন্যতার অন্তঃসাঁরে ।১২৯ 

সংকলিত মতগুলি থেকে আ-স্বরধ্বনির ব্যঙজন। প্রসঙ্গে এই সব শব্ধ বা বাক্যাঁংশ 


৪৪ ধবনি থেকে কবিতা 


পাওয়া গেল-- পরিশ্ষুট প্রকাশ, বড়োত্ব, বড়, আন্দোলন (সহযোগে বিস্তার ), 
গুরুতর ধাক্কা, জৌর, বেগ, বিপুলতা। বা বিশালতা, উদাত্ত আহ্বান, স্থানগত 
এবং কালগত স্বদূরতা, হতাঁশ নিক্ষলতা, নিরস্ত শূন্যতা । 


ছোটো আস্বমরধবনি 

ব্যস্* উচ্চারণের ছোটো আ বাংলাতে বহিরাগত উচ্চারণ । এ-বিষয়ে বিশেষ 
সংস্কীরের পরিচয় কোনো আলোঁচনাতে ধরা পড়েছে বলে জানা নেই । এই এব নর 
উচ্চীরণপ্রযত্ব এ আযা আ৷ অ ও স্বরব্বনির চেয়ে কম, এতটুকু বল চলে । প্রযত্রের 
অল্পতা এই ধ্বনির চরিত্রে মৃত] ব? ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম সঞ্চার করবে | “ব্যস” ( অভিধানে 
বিন্‌” )১০ শব্দের সংবৃত উচ্চাঁবণের সঙ্গে শব্ঘটর “নিবৃত্তি” বা 'ক্ষান্তি' অর্থের সম্পর্ক 
কল্পনা অবান্তর মনে হয় না। 


অস্বরধবনি 
রামেন্ত্রহ্ন্দর ভ্রিবেদী সংস্কৃত রীতিমতে বাংলা আ-কে অ-এর দীর্ঘরূপ হিসেবে 
গণ্য ক'রে অ এবং আ উচ্চারণের প্রভাব আলোচনায় এই দুই স্বরপ্বনিকে এক 
ধরেই তার মত লিখেছিলেন । আমরা অ-এর চেয়ে আ-এর উচ্চারণে মুখ 
ব্যাদানের আধিক্য লক্ষ্য করি। আর, ই বা উ-এর চেয়ে অ উচ্চারণের জন্য 
'মুখকোটরের পরিসর ও বিস্তারে” অধিকশক্তি ব্যয় হয়, রামেন্্স্ন্দরের এই কথা 
আমরা স্বীকার করি । ১৩১ রামেন্তস্থন্দর লিখেছেন__ 
১ "***থুসথুদে ৷ উহা আকারে ছোট ; আকারে বড় হইলে হয় থপথসে 1১ ৩২ 
২ রাঙা টকটকে; জ্যোতি একটু মু হইলে হয় রাঙা টুকটুকে । 
৩ “তাড়াতাড়ি অভদ্রভাবে খাওয়া গবগব, গবণগব করিয়া গেলা । ছোটো 
ছোট গ্রাস গুবাগুব গেলা যাঁয় ।”১৩৪ 
৪ “উ-কাঁর যোগে গটগটের জক কমিয়া গুটগুট হয় ।”১ ৩৫ 
৫ “মপুকরের গুনগুন ( গুঞ্জন ) শব্দে ততটা গাস্তীর্য নাই ; সে উ-কারের গুণে। 
কিন্ক মীন্ষ যখন রাঁগে গনগন করে, অথবা আগুন যখন গমগম করে, তখন 
উহার গাস্তীর্ষে সন্দেহ থাকে না 1,১৩৬ 
৬ “চটেরই অল্পার্থে চিট, যথা চিট কাগজ ব? কাগজের চিঠি 1১৩৭ 
৭ “টকটক ছোট হইয়। হয় টুকটুক এবং টুকটাক ।”১৩৮ 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৪৫ 


৮ মহাদেবের ধকপ্বক ধকধবক জলে বহি ভালে” | নির্বাণপ্রায় বহিও ধিকি- 
ধিকি জলে ।১৩৯ 
৯ '“ম্পন্দনগতির..-ধকধকাঁনি মৃদু হইয়। পুকধুকনিতে পরিণত হয় ।”১৪* 
১০ “বাঁশের লাঠি মচ্‌ কিয়া ভাঙে, মচ শব্দে ধাঁকানব নীম মচকান ; মচ শব্দ 
থাট হইয়া মুচ হয়; ছোট কঞ্চি মুচ করিয়া! ভাঙে 1,১৯১ 
১১ “আঙুল মট্কীইলে মট্মট শব্দ হয়ঃ শব্দ তাঁর চেয়ে যুদ্ধ হইলে মুটগুট 
হয় ।১৪ ২ 
১২ 'মড়মড়ের চেয়ে ছোট যুদছু শব্দ মুড়মুড় ।'১৪ ৩ 
সংকলিত দৃষ্টান্তগুলির বেশ কয়েকটিতে বিপরীত তুলনার সাহায্যে অ-ধ্বনি সংক্রান্ত 
বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে । বিবরণগ্তলি এইরকম-_ আকারে খড়, যুদ্র-র বিপরীত 
( প্রধর ), ছোঁটো-র বিপরীত ( খড় ), জণক, গান্তীর্ধ, অল্পার্থ-র ধিপবীত (অধিক ), 
নির্বাণপ্রায়-এর বিপরীত ( উজ্জ্বল ), মুছ্ুগতি স্পন্দনের বিপরীত (দ্রুত ), “থাট 
হইয়া”-র বিপরীত (বৃদ্ধি পাইয়া )। 


অও-রমাঝামাঝিস্বরধ্বনি 

“আরম্ত', “ভুবন”, ভীষণ", বন্ধন” ইত্যাদি শব্দের দ্বিতীয় সিলেব.লগুলির স্বরব্বনি 
পরিষ্কার ভাবে অ না ও এই নিয়ে বাঁডালীর মনে দন্ব আছে, আমবা আগে 
আলোচন। করেছি । এ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত ফাগু সন ও মুনীরের আলোচনাঁতেও 
এই ধ্বনির স্বীকৃতি বিষয়ে দ্বিধা! দেখি । তীরা লিখেছেন ৭1)9 100951016 9019- 
6006 01 ঞ 90101)1:010156 ৬০৬/০] 0 1019 06 19096601১৪৪ তারা 
স্বরধবনির বিবরণমূলক সাঁরশিতে “অ” আর “ও” ধ্বনির মধ্যবতী স্থলে এই ধ্বনির 
স্থান নির্দেশ করেছেন । অর্থাৎ অর্ধবিবৃত অ এখং অর্ধসংবৃত ও-র মাঝামাঝি 
জায়গায় ই ধ্বনির স্থান। এ সংস্থান, আর উচ্চারণে শক্তি ব্যয়ের আনুপাতিক 
হিসেব ছাড়া অন্ত কোনোভাবে এই ধ্বনির প্রভাবেব কথ। আমাদের আলোচনার 
আওতায় আনা দু্ধর | ই খা উ-্এন চেয়ে এই ধ্বনির উচ্চারণ নিঃসন্দেহে অধিক 
প্রয়াসসাপেক্ষ | মুক্ত কদ্দ দলে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনের ভাববহনের সহায় হয়ে এই ধবনিও 
যথাক্রমে হ্ুম্ব এবং দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হয়ে বিশেষ প্রভীব বিস্তার করবে । তবে 
অবা ও-র প্রভাঁব থেকে দ্বিধাগ্রস্ত ও-র প্রভাব খুব একট! ভিন্ন হবে বলে মনে 
হয় না। দ্বিধাযুক্ত অস্তিত্বের কাঁরণে বাঁডাঁলি সংস্কারে এই ধ্বনির প্রভাব নির্ণয় 


৪৬ ধ্বনি থেকে কবিত৷ 


করা কঠিন। উচ্চারণসাঁপেক্ষে কখনে! অর্ধবিকৃত অ-ঘে'ষা, কখনে। অর্ধসংবৃত 
ও-ঘেষা ভাব এই ধ্বনিতে দেখা দেবে__- এইটুকু বল! যাঁয়। 


ও স্বরধ্বনি 
সংস্কৃত মতে “ও' স্বর্বনির জন্ম অ এবং উ-র সন্ধির ফলে। অর্থাৎ 'এ-র 
মতো “৩,-ও “সন্ধ্যক্ষর' | রামেন্স্থন্দর এ মতের সমর্থন করেন শুনা” থেকে “শোনা।' 
আঁর “বুঝা” থেকে 'বোঁঝা” রূপান্তবে উ-কাঁরের ও-কাঁরে পরিবতিত হবার ধারা লক্ষ 
ক'রে। বাঙালীর মুখে'**উকার অতি অল্লেই-..ওকারে পরিণত হয়? ।১* 
উ-কারকে রামেন্দহন্দর ক্ষুদ্রত্ব নির্দেশক বললেও, ও-কাঁরকে উ-কারের চেয়ে বৃহৰ্ব- 
নির্দেশক ভেবেছেন-_ 

১ "চামড়ার উপর ফৌস্কা পড়িলে উহা বাুপূর্ণ বুদ্'দের মত দেখায়; ছোট 

ছোট ফোঁস্কার নাম ফুস্কুরি 1৯৪৬ 

২ “মিষ্রান্নের ঠৌলা ঠুলির চেয়ে আকারে বড় ।'১৪৭ 

৩ থখুঁটো মোটা হইয়া মুদগরে পরিণত হইলে হয় ধোঁটা ।”১৭৮ 

৪ “মোটা গুটি হয় গোটা ।”১৪৯ 
উ-র সঙ্গে তুলনা ত্বক ভাবে অর্ধসংবৃত ও-খবনির তিনটি সাধারণ গুণ এখানে উল্লিখিত 
হয়েছে-: “ছোট'-র বিপরীত, “আকারে খড়", আর “মোটা? । 


উস্বরপধবনি 

উ-ম্বরর্বনিতে সর্বাধিক ক্ষুত্রত্ব প্রকীশের কথা রামেন্দ্রন্থন্দরের গ্রন্থ থেকে উৎক।লত 
নানা উদ্ধতিতে আগে ব্যক্ত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ আর বাঁমেন্ত্রহন্মরের আরো 
কিছু উক্তি এখানে সংকলন করছি । 

১, খেখন বলি, টুপটাঁপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো 
কেৌঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফৌঁটাঁটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক 
শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো । উকারে অব্যক্তপ্রায় 
প্রকাশ ।১৫০ 

২. “কুচকুচ করিয়] কাটিয়া যে ছোট টকা পাওয়1 যাঁয়, তাহাকে কুচি বা 
কুচো! বলে, যেমন কাঠের কুচো। কুচিকুচি করে কাট। অর্থ ছোট ছোট 


বাংলাভাষার ধবনিচরিত্র ৪৭ 


টুকরা করিয়! কাটা । কুচকুচ করিয়। কাটিয়। ক্ষুদ্র টুকরাঁয় পরিণত করার 
নাম কুচোন 1,5৫১ 
৩. “কুচো, কুচি প্রভৃতি বিশেষণে খণ্ড জিনিসের ছোট টুকর! বুঝাঁয় ; খুচরা 
শবেও এ খণ্ডতার ভাব আনে 1১৫২ 
৪. “ঘষঘষ ছোট হইয়। ঘুষ ঘুষ হয় ; ঘুষঘুষে জর অল্পমাত্রায় জর ।”১৫৩ 
৫. টি মাত্র! কমিয়া টু'তে বা টুকু'তে পরিণত হয় ; যথা একটু, জলটুকু, তেল- 
টুকু ।.**টুকু ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞাপক-- তাঁহা হইতে উৎপন্ন টুকরা |*১৫॥ 
৬. “টুটিয়া যাওয়ার অর্থ কষুদ্রত্ব-প্রাঞ্চি 1৯৫৫ 
৭. ছোট ফাঁটের নাম ফুটা; এখানে ফাঁটের আ-কার ফুটার উ-কারে পরিণত 
হইয়া ক্ষপ্রত্বের পরিচয় দেয় "৯৫৬ 
৮. “ছোট ছোট ভঙ্গপ্রবণ জিনিস মুড় মুড় করিয়া ভাঙ্গে বলিয়া! মুড়মঘুড়ে হয় । 
মুডমুড় শব্দে যাহা চিবান যায়, তাহ মুড়ি ; উহার প্রকারভেদ মুড়কি ৯৭ 
৯. “বের মাথার উপরের আচ্ছাদন টোপর, মস্তকের ছোটখাট আচ্ছাদন 
মাত্রের নাম টুপি ।১৫৮ 
উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে উচ্চারণে সংবৃত উ-্ধবনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশক যেসব শব্দ বা 
বাক্যাংশ পাচ্ছি তা হল-_ “অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ", ছোটো /ক্ষুদ্র, ছোটো টুকরা, 
খণ্ডতা, অল্পমীত্রা, “মাত্র। কমিয়-..ক্ষুদ্রত্ব” “ছোট ছোট”, “ছোটখাট? । 


অন্থনাসিকম্বরধ্বনি 

বাংল। স্বরধবনিগুলির অন্ুনাসিক উচ্চারণে, নাসিক ব্যবহারের ফলে কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক । স্ুনীতিকুমার তার 89%£1£ 770791765 গ্রন্থে স্বর- 
ধ্বনির ছক একে দেখিয়েছেন যে, কোনে! স্বরধবনির হুস্ব উচ্চারণের চেয়ে তার 
অন্ুনাঁসিক উচ্চারণে জিহ্বা অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থান নেয়। অর্থাৎ মুখ আর 
নাঁক দিয়ে যুগপৎ বাতাস বার করবার জন্য জিহ্বাকে একটু সংকুচিত হয়ে জায়গা 
করতে হ্য়।১৫৯ উচ্চারণকাঁলীন এই সংকোচনের প্রয়াস অনুনাঁসিক স্বরে 
স্বভাবতই খানিক চাঁপ সৃষ্টি করে । হাই সাহেব লিখেছেন--পানুনাঁসিক স্বরধবনি 
উচ্চারণে মুখ ও নাকের মিলিত গ্যোতনা শোৌন। যায়ঃ যাঁ মৌখিক স্বরখবনিতে 
শোঁনা তো দূরের কথা, নাঁসিক্য ব্যঞ্জনধবনিতেও শোন। যাঁয় না'।৯৬* মুখ আর 


৪৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


নাসিকাগহ্বর উভয়ই £550280 বা ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্রের মতো কাজ করে অন্ু- 
নাসিক স্বরধ্বনিকে রণন-ধদ্ধ করে । 

স্বরধ্বনিগুলির আপন আপন বৈ শিষ্ট্য থাকলেও, সংশ্লিষ্ট অন্যন্বর বা ব্যঞ্জনের 
প্রভাবে, কিংবা গোটা শব্দ বা পদের অন্যান্য স্বর-ব্যঞ্জনের প্রভাবে. ব্যঞ্রনার 
হেরফের ঘটতে পারে । রামেন্রন্বন্দরের “ববনি-বিচার* পড়লে একথা ভালে করে 
উপলব্ধি করা যায় । তিনি স্বরর্বনির আলোচনা সংক্ষেপে সেরে, ব্যঞ্জনধবনিভিত্তিক 
আলোচনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন | খ্যঞ্জনর্বনি বিচারের আগে তুলনামূলক ভাবে 
অ/ আ ই উ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, পরবর্তী আলোচনায় কোথাও কোথাও 
এই ধ্বনিগুলির প্রয়োগে তাৎপর্ষের আপেক্ষিক হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিয়ে দিয়েছেন । স্বরধবনি- 
চরিত্র প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি সংকলন করতে গিয়ে আমরা খারবাঁর সে-বকম তুলন] পেয়েছ । 
রবীন্দ্রনাথও স্বরণবনির ব্যবহার প্রসর্দে লিখেছেন-__ ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় 
যে, একবার ঠক করিয়। তাহার পরে বলসঞ্চারপূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা, 
মাঝখানের সেই উদ্ধত অবস্থার যতিটুক্ক আকার যৌগে আপনাকে প্রকাশ করে । 
এইবূপে বাংলাভাষা যেন অ আ' হ উ স্বরবর্ণ কয়ট।কে লহয়া স্থরের মতো। ব্যবহার 
করিয়াছে । সে-ম্থৰ যাহার কানে অভ্যস্ত ইইয়ীছে সে-হ তাহাপ হুক্ষ্মতম মর্মদূকু 
বুঝিতে পারে ॥৯৬৯ রবীন্দ্রনাথ কানের ক্ষমতা খিষয়েও ইঙ্গিত করেছেন এখানে । 
এ জাতীয় আলোচনায় শ্রবণশক্তির স্থক্মতাঁর কথা অনিবার্ষ। আরো একটি 
ব্যাপার লক্ষ করবাঁর মতো, রামেন্ন্থন্দব এখং প্রবীন্দ্রনাথ উভয়ে অ আ হ উ এই 
চারটি ববনিকেই স্থর লাগাবার কাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গণ্য করেছেন । বাকি 
স্বব কটির স্বতন্ত্র উল্লেখ এদের লেখায় পাই না। 

অনেকসময় ব্যগ্রনধবনিগুলির উচ্চারণস্থত্রে অজিত বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে সংশ্লিষ্ট 
স্ববধবনির প্রভাবকে অগ্রাহা করতে পারে | যেমন দেখা যায়, হ-সবানর “বলবস্তা, 
বেগবস্তা, স্থুলতা”১৬২ আ' স্বরবনি সহযোগে যে-তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছে-_ উ-স্বর- 
পনি সহযোগেও সেই তাৎপর্য বজায় থাকছে । “হুটমট, হুটমুট, ছুট্রুর মুটুর করিয়া 
হাঁটা যেন দত্তের সহিত কঠিন ভূপুষ্ঠ দলিয়া চল11”৯৬২ হ-তে উ-কার যোগে 
দাস্তের কিছুই কমৃতি হল না। হ-এর বলবত্তার সঙ্গে ট-এর “কাঠিন্যে'র৯৬৩ জৌড় 
মিলে ব্যঞ্জনের শক্তি প্রবল হওয়াতে, উ ব্যবহারে ভাবটি ছুর্বল হয়ে পড়ল না। 
এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, শব্দে ব পদে ণবনির নানাবিধ বিন্যাস পরস্পর প্রভাববশে 
নানাবিধ ব্যঞ্জনার আকর হয় । ফলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সকল প্রকার বিন্যাস 
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স্বতন্ত্র উপায়ে বিবেচনার বিষয় । উপস্থিত আলোচনায় ভাষার ধ্বনিচরিত্র পর্য- 
বেক্ষণের কিছু দিকনির্দেশ মাত্র করা যেতে পারে, অভিধান ধরে পূর্বাপর সকল 
শব্দ বিশ্লেষণ করলেও এ বিচার সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাক্যের ভিতরে পদ 
হিসেবে বিন্যন্ত হয়ে নাঁন। শব্দ পরস্পর প্রভাঁববশে কী তাৎপর্য বিভাঁসিত করবে 
_ তা সেই-সব বিশেষ বিন্যাস বা সংস্থান অবলম্বনেই বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। 
কবিতাতে. প্রচলিত শব্দের নতুন অর্থে ঝল্সে-ওঠা৷ সে-শব্দের বিম্যাসের উপরে 
অনেকটাই নির্ভর করে । কাঁজেই বাংল বাঁকৃধ্বনির উচ্চারণ-বৈ শিষ্ট্যজীত চরিত্র 
সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচন। করে কবিতা বিশ্লেষণকালেই বিস্যাস-নির্ভর 
বিবেচনায় অগ্রসর হওয়া ছাঁড1 গত্যন্তর নেই । তবু, বাংলা বাকৃধ্বনির সাধারণ 
খতিয়ান ও বাঙীলি লেখক-সমীলোচকদের সংস্কারের পরিচয় চয়ন কবে আলোচনার 
একটি ভিত্তি তৈরি করে নেবার জন্যে স্বরধবনির পর আমরা প্রথমে অর্ধস্বর ও পরে 
ব্যঞ্জনধবনির প্রসঙ্গে প্রবেশ করব । 


বাংলা স্বরধ্বনি 
ই এআ আ অ ছোটোঅ ও ও উ 
উঞ্রত্যাআ আও উ 


খ. অধন্বর বা অধব্যঞ্জন 


পাশাপাশি ছুটে স্বরবনি উচ্চারণের মধ্যবর্তী স্বল্প অবকাঁশে জিহ্দার স্থান পবি- 
বর্তনের সময়ে উৎপন্ন অসম্পূর্ণ স্বরধবনি আমাদের ভাঁষার শ্রুতিপ্বনি বা অর্ধস্বর হিসেবে 
পূর্ব থেকে পাঁরচিত। স্থনীতিকুমার প্রমুখ বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতারা য্-শ্রুতি 
আর ব-শ্রুতি নামে যে ছুটি ধ্বনির আলোচন] করেছেন, সে ছুটিই সাধারণভাবে 
অর্ধস্বরধবনি রূপে স্বীকৃত। যেমন-_' শ-এ শ-এ লোক জমা হল? বলতে, 
বাস্তব উচ্চারণে 'শয়ে শয়ে লোক জমা হল? বল] হয়। “শ'-এর “অ' উচ্চারণের 
পর পরিক্ষার 'এ ধ্বনিত ন]। হয়ে মাঝখানে একটি 'য়'-ধবশি জেগে উঠেই পরবতী 
স্বরধবনির সঙ্গে মিশে যাঁয়। এর অন্য নাম শ্রুতিধ্বনি বাঁ 81109 | উল্লিখিত 
উদাহরণে রয়েছে য-শ্রতি। “সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে" “খাওয়।” কথাটির ব্যুৎপত্তি 


৪ 


৫০ ধ্বনি থেকে কবিতা 


দেওয় রয়েছে “ বাং খা (সং খাদ )+আ]1৯৬* অর্থাৎ থা আ+-র মাঝখানে 
শ্রুতধ্বনির আগম হয়ে শব্দটি “খাওয়া” হয়ে উঠেছে । এখানে ব-শ্রুতির দৃষ্টান্ত 
পাওয়া]! গেল। 

বাংলার সবকটি স্বরধ্বনির পাঁশে অবশিষ্ট স্বরধবনিগুলোকে একটি একটি করে 
সাজিয়ে উচ্চারণ করলে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের শ্রুতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাঁয়। একই 
শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী স্থানে বা বাঁক্যে বিন্তাস্ত অব্যবহিত ছুই পদের 
মিলনস্থলে ছুই স্বরধবনির মাঝখাঁনে চকিতে এই ধ্বনি জেগে ওঠে । 

স্থনীতিকুমার দুইস্বরের মধ্যবর্তী এই খণ্ড স্বরাগমকে “প্রধান ব্যঞ্জনধ্বনির 
আগম'১৬৫ বলে বিবৃত করেছেন । কারণটি ধ্বনিনাম থেকেই বোঝা যায়_ "য় 
শ্রুতি ও ব-শ্রুতি ( অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি )১৬৫-_ ব্যঞ্জন ধ্বনিমালীর অন্তর্গত বর্ণনামই 
শ্রুতি ধবনি দুটির অভিধারূপে ব্যবহৃত হয়েছে । ইংরেজি হরফে এই দুই ধ্বনিকে 
যথাক্রমে %* আর ৬ দিয়ে বোঝানো চলে। মুহম্মদ আবছল হাঁইও ধ্বনিছুটির 
প্রচলিত নাম গ্রহণ করেছেন, তবে, তিনি ধবনিতাঁত্বিকদের মতভেদ স্মরণ করে বলে 
নিয়েছেন-_ “যে অর্থে এগুলোকে 59171-০৬/1 বল। হয় সে অর্থেই এগুলোর নাম 
দেওয়। যেতে পারে 59201-90105017017% 1১ ৬৬ 

'বাংলার অন্তংস্থ ব' প্রসঙ্গে আবদুল হাই এই শ্রতিত্বরটির ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত 
নিদিষ্ট অভিধ! নির্ণয়ের সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । “একে কি বলা 
যাঁবে? অর্ধস্বর (১০01$০%61) না স্বক্সপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিসধবনি ৬০০৩৫ 010- 
89001178660. 01189191 010901%6 500) ? এ শ্রুতিধ্বনি (8110০)-র গঠন ও 
প্রকৃতি বিচার করে যদি বোঝা যায় যে, বাতীস দু-ঠৌঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে 
পিষে গেছে কিংবা ছু-ঠোঁটের মাঝে বাঁতাসের ভারটুকু স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে তখন 
এটা হবে শিসধবনি | আর এ অনুভূতিটুকু স্পষ্ট না হলে এট৷ শ্রুতিধ্বনিবাঁচক 
অর্ধস্র বলেই গণ্য হবে । উচ্চারণে ঠোঁট দুটো যত বেশি গোলাকার এবং 
নিকটতর হবে তত বেশি করে ধরা পড়বে এর শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য । আর 
বর্তুলাঁকার ছ-ঠোঁটের ব্যবধান থাকবে যত বেশি ধ্বনি হিসেবে 'অর্ধন্বরের পর্যায়ে 
পড়ে ততই এর গ্রশ্বর্য আর মাধূর্য কমে আসবে 1১৬৭ অর্থাৎ বল! হল, শ্রুতি- 
ধবনির উচ্চারণে স্বর অথবা ব্যঞ্জন দুই ধর্মেরই পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে । 
ভাষাস্তরে, ব-শ্রুতির উচ্চারণ কোথাও শিস ব্যঞনধবনির মতো-_- কোঁথাও-ব অর্ধ- 
স্বরের মতো! হতে পারে । সত্যিই "দুয়ো”১৬৮ বা। “দেউল' বলতে শিসভাব যত 
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স্পষ্ট, ধোঁয়া”১৬৮ বা “দেওয়া” বলতে তত নয় । আগে পরে বিস্তস্ত স্বরধবনি শ্রুতি- 
ধ্বনিটিব চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করছে । অর্থাৎ, শ্রুতিধ্বনি কোন্‌ কোন্‌ স্বরধ্বনির 
মাঝখানে রয়েছে-_ তারই উপরে নির্ভর করে স্বর অথবা ব্যঞ্জনধর্ম অঙ্গীকার করে 
থাঁকে। 

মুহম্মদ আবদুল হীই “পিউ', শিউলি", “দিয়া”, “নিয়ে' ইত্যাদি কিছু শব্দে “ই'- 
শ্রুতি নামে আরো একটি বাঁংল। অর্ধস্বরের কথা বলেছেন ।১৬৯ “অতিরিক্ত আর 
একটি অর্ধস্বরের অস্তিত্ব বাংলায় স্বীকার করলেও করা যেতে পারে'১' বলে 
দ্বিধীগ্রস্তভাবে কথাটি উল্লেখ করেছেন তিনি । ইংরেজি 900010801”, 
48157175 ০550.৪+ প্রভৃতি শব্দের '& ধবনির প্রারন্তে শ্রুত ই-জাতীয় ধ্বনি বাংল! 
উদীহরণগুলির ই উ ( পিউ, শিউলি ), ই আ (দিয়), ই এ (নিয়ে) ইত্যাদি 
ধ্বনিযুগলের মধ্যস্থলে শোনা যাচ্ছে বলেছেন ৷ আন্তর্জাতিক ধবনিলিপিতে 4? কে 
এই ধ্বনির প্রতীক হিসেবে দেখাঁনে। হয়েছে__ ৮1), 577011, 0178, 10170? | 
'আন্তর্জীতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমীলা'র বিবরণে১+৯ হাঁই সাহেব বাংলার বহিরাগত 
“ইয়ার” শব্দ এবং ইংরেজির “০৪, শব্দের উচ্চারণকে আন্তর্জীতিক লিপিতে :) 1, 
এবং ৭০৪, বানানে লিখেছেন | এখানে “ইয়।' আর “ইয়ে? উচ্চারণের আরস্তে 
জিহ্বা, আর তালু তথা প্রশস্ত দত্তমূলের মধ্যবর্তী বাধুপথ সংকীর্ণ হয়ে বাতাঁস 
বিলক্ষণ চাঁপ খাচ্ছে । তুলনাঁধূলকভাবে য়-শ্রুতি বা % উচ্চারণে জিহবা আর 
তালুব ব্যবধান বেশি থাকে বলে বাঁধু অপেক্ষারৃত সহজে মুক্তি পায়। যেমন 
“মায়া” (10259) ব। “খেয়া” (01658)-তে | খেয়াল করলে বোঝা যাঁবে-_ "ইয়ার" 
'ইয়েস'-এর ক্ষেত্রে ই-ধ্বনির পরবর্তী শ্রুতি এবং "মায়া'র ক্ষেত্রে আ আর এ ধ্বনির 
পরবর্তী শ্রুতির উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট স্বরধবনির প্রভাব পড়েছে । সেই হিসেবে 4" বা 
ই এবং % বা য়-কে একই শ্রুতি'বিনির দুই রূপভেদ বলা ভুল হয় না। ব-শ্রুতি 
প্রসঙ্গে আবছুল হাই যেমন বলেছেন সেভাবে বললে, ) বা ই উচ্চারণে বাঘুঘর্ষণের 
আঁধিক্যের জন্য, বা “বাতাসের ভারটুকু স্পষ্ট অন্তুভূত' হবার দরুন, এই ধ্বনির 
'শিসজাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকট হচ্ছে । আর তেমনি, % বায় উচ্চারণে জিহ্বা আর 
তালুর ব্যবধান বেশি থাঁকার দকন “অর্ধস্বর' স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে বেশি । অর্থাৎ 
একই শ্রুতিবনি কখনে! ব্যঞ্জন কখনো স্বর ধর্ম গ্রহণ করছে। 

স্থনীতিকুমার 'বাঙ্গীলা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ”৯৭২ প্রসঙ্গে য আর ব এই 
অস্তঃস্থ ধবনিদুটিকে £301011-0%/15 অর্থাৎ অর্ধ-স্বর” নাম দিয়ে ধবনিছুটির উচ্চারণ 


৫২ ধবনি থেকে কবিতা 


দেখিয়েছিলেন, যথাক্রমে “ঘ (-য়, অর্থাৎ ইঅ? )১৭৩ এবং “ব (ইহার মূল 
উচ্চারণ ছিল ইংরেজি »-এর মত, অর্থাৎ “উজ )। আরো বলেছিলেন, 'এই 
অক্ষরগুলির অন্তনিহিত অ-কারকে বাঁদ দিলে যথাক্রমে স্বরধবনি € ই (5য়)... 
উ (__র, ৯%/ ) মিলিবে১৭৩ | এই আলোচনা থেকে আমরা, যেমন য়-শ্রুতি 
বা অর্ধন্বরের “ই' নাম-_ তেমনি ব-শ্রুতি বা অর্ধস্বরের “উ' নামকরণেরও যুক্তি 
পেয়ে যাই । 

উচ্চারণের দিক থেকে বিচার করলে, ব্যঞ্জন ধর্মীক্রান্ত য-শ্রুতিতে “ই” এবং 
ব-শ্রতিতে 'উ*য়ের পরিচয় যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি স্বরধবনিধ্মী উল্লিখিত 
শ্রতিধবনিছুটির প্রীরস্তে আমবা “এ এবং “ও” ধ্বনির আভাস শুনতে পাব । য়- 
শ্রুতির ব্যঞ্জনধর্মী দৃষ্টান্ত আগেই উল্লিখিত হয়েছে_- “শিউলি” ব1 “নিয়ে", স্বর- 
ধর্মী দৃষ্টান্ত-_ "মায়া, আর “খেয়া” । ব-্রতির ব্যঞ্জনধমী দৃষ্টান্ত-_ “দুষ্পা” আর 
'মধুউৎসবে' স্বরধর্মী দৃষ্টান্ত “ধোয়া” আব 'হাগোএ কাদের দেশে” | উচ্চাবণের 
ভিত্তিতে স্ববধর্ম ব্যঞ্জনধর্ম অনুযায়ী য়-শ্ররতি আর ব-শ্রতিতে ই. উ এ ও. মোট 
চাঁরটি অর্ধস্বরকে স্বীকৃতি দিতে হয় । 

বাংলা বানানে শ্রুতিধ্বনির জন্য পৃথক পৃথক এবং নিদিষ্ট বর্ণ ব্যবহাবের চল 
নেই। স্ুনীতিকুমার দেখিয়েছেন৯?* বাংলায় একই সঙ্গে "শুওর” আর শুয়োর" 
চলে। সাহিত্যে রকম লিখবাঁর চলন থাকার ফলে অভিধাঁনেও দেওয়াল 
| দেয়াল১৭« ছুও / ছুয়ো১"৬ যাঁওব / যাঁয়ব*৭ প্রভৃতি ছরকমের বানান ধরা 
পড়েছে । তেমনি-_ আই /আয়ি১৭* মউর / মঘূর১৭* | অবনীন্দ্রনীথ তাঁর “মাসি 
গল্পে “ছায়া'র বানান লিখেছেন “ছাঁওয়া” ৷ “তারি ফাঁক দিয়ে উঠল চাদ; পুকুর- 
জলে তার ছাওয়। ।' “চাদের আলো পাতার ছাঁওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন 
নিজের ঘবে ।”১৭৮ প্রতিবর্ণাকরণের সময়েও একই শব্দের শ্রতিধবনি নির্ধারণে গোল 
বাধে । হাই সাহেব “দিয়া” শব্দ 41/8 লিখেছেন ২৯ পৃষ্ঠায়, ১৪৬ পৃষ্ঠাতে আবার 
লিখেছেন 40181 ৩৪৭ পৃষ্ঠায় ইয়ার লিখতে 78:71, ১৪৬ পৃষ্ঠায় 4৪1 
১৪৬ পষ্ঠায় “প্রিয়া (01159), ১৪৯-এ 1010179? | শ্রতিধধনি শনাক্ত করাঁর 
প্রসঙ্গে হাই সাহেব বলেছেন যে-_ 'শ্বয়ংসম্পূর্ণ ধবণি হিসেবে শ্রুতিধ্বনিবাঁচক 
অর্ধস্বর ধবনিগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাঁওয়া৷ ছুফর | কথা জীবন্ত হয়ে উঠলে 
শব্ধ ও বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে ছুই স্বরধবনির মাঝখানে 
এরা পিচ্ছিলধবনিরূপে উ্থিত হয় । এ কারণে শব্দের গোড়াতে যেমন এদের দেখা 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৫৩ 


যায় না তেমনি শব্দের ভেতরে কিংব1 বাঁকপ্রবাঁহে (9১০০০ 56817) দুই শব্দের 
মাঝখানে উত্থিত ক্ষেত্রগুলিতে এদের স্বরূপ নির্ণয় করাও দুরূহ হয়ে ওঠে ।৯৭৯ 

উপবে আলোচিত অর্ধস্বরধবনিগুলির উচ্চারণের উপক্রমে ব্যঞনধর্স লক্ষ করা 
যাঁয়। ফুসফুস-নিঃহৃত বাঁতীস শুকতেই অল্পবিস্তর পিষ্ট হয়ে শেষে পরবর্তী স্বরধবনিতে 
লীন হয়ে মেশে । ফলে, আরস্তে ব্যঞ্জন আর শেষে স্বরধ্বনির ধর্ম পরিষ্ফুট হয় । 
এর ঠিক বিপরীত ধরনের একরকম অর্বন্বরও বাংলায় রয়েছে। হসন্ত যৌগিক 
ধবনিগুলিতে এই দ্বিতীয় প্রকার অর্ধস্বরের পরিচয় । ই এ ও উ ধ্বনির অসম্পূর্ণ ব 
খণ্ডত উচ্চারণে-সমীপ্ধ এক সিলেব লবিশিষ্ট যৌগিকস্বরে (যেমন_ যাই, যাঁয়, 
যাঁও এবং জাউ-তে ) বাঁংল। ভাষা দ্বিতীয় ধধনের অর্ধস্বর বিধৃত | এ ধ্বনিগুলির 
প্রান্তিক স্বরধবনি মুত্র'ভাঁবে উচ্চারিত হয়ে অব্যখহিত পরবর্তী শবে মিলিয়ে যাঁয়, 
কিন্তু, শেষাংশ আকম্মিকভাঁবে খণ্ডিত হয়ে হন্যুক্ত হয় বলে ব্যগ্ুনীন্ত ভাব জাগে। 
পূর্বে উল্লিখিত আমেরিকান বিজ্ঞাঁনী চার্লদ্‌ এ. ফাঁগুসন ও ঢাক। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ধাহীদ অধ্যাঁপক ননীর চৌপুবীর 776 770727165 ০1736712411 নামের যৌথ- 
বচনাঁব ফলে দ্বিতীয় ধরনের অর্ধব্যঞ্জনগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । এই 
অর্ধস্বরগুলির আরস্তে কৌনো-না-কোনে। স্বর থাঁকে বলে বাংলায় এই ধ্বনিগুলি 
যৌগিক স্বর১৮” ব] দ্বিশ্বর-৮৯ নামেই আলোচিত হয়েছে । 

ফা সন ও মুনীরের বাংলা যূলধ্বনির আলোচনায় ়-শ্রুতি ব-শ্রুতির প্রপঙ্গ 
বজিত হয়েছে | তীরা এ ই. ও. উ, অর্ধন্বর কটিকে মূলব্বনির মর্যাদা দিয়ে১*১ ওই 
চারটি ধ্বনির পূর্বে ব৷ পরে স্বরধবনিযুক্ত রূপে এই ধ্বনিগুলির ব্যবহার দেখিয়েছেন। 
যেমন-__ “ভালোয়ত (0188196) আর রেলওয়ে (16196)-তে ওএ এবং ওএ। 
হাই সাহেবের অনুসরণে স্থুনীতিকুমারের বিবরণ থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে, প্রথম 
ধরনের অর্ধস্ববের আলোচনায় আমরা দেখেছি য় এবং ব শ্রুতির ব্যঞনথে ষা রূপে 
ই এবং উ আর স্বরধবনিপ্রধাঁন রূপে এ এবং ও উচ্চারণ শুনতে পাওয়া যায়। তাই 
ই এ ও উ. ধ্বনি চারটিকে বাংলাতে অর্ধস্বর তথা অর্ধব্যগ্রন বলে স্বীকার কর। 
যুক্তিসংগত | এই ধ্বনির ব্যঞ্জনধর্মী বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বরধ্বনির সাহীয্য ছাড়া এই- 
সব ধ্বনির উচ্চারণ হয় না । হয়তো৷ এই কারণেই পবিত্র সব্কার লিখেছেন-__ 
“বাংল! ধ্বনিতত্বে ব্যঞ্জন ও অর্ধস্বরের আচরণ অনেকাংশে এক' ।১৮৩ 


৫৪ ধবনি থেকে কবিতা 


যৌগিকস্বরধ্বনি 
অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্রন প্রসঙ্গে যৌগিক ধ্বনির কথা এসে গেছে বলে, এখন এখানে 
যৌগিক স্বরধ্বনির প্রসঙ্গ আলোচন৷ করে নেওয় যাঁক। 

বাংলাতে আঠারোটি হসন্ত দ্বিন্বর ধবনির সন্ধান পাই । ১. ই ই-_- দিই,নিই | 
২. ই উ-_- পিউ, মিউ। ৩, এ ই. সেই, নেই। ৪. এ উঁ- ফেউ, ঘেউঘেউ | ৫. এ 
৩. সেও, এও | ৬, আযা এ দেয়, নেয় | ৭. আয ও. ম্যাঁও, শেওলা | ৮* 
আ ই. যাই, নাই । ৯. আ উ- হাউমাউ, জাউ। ১০. আ৷ এ__ যায়, ধায়। 
১১. আ ও. খাও, দাও । ১২ অএ হয়, নয়। ১৩. অ ও. হও, 
লও | ১৪. ও ই হই,সই | ১৫. ও এ-_ ধোঁয়, শোয় । ১৬, ও ও. 
ধোও, শোও । ১৭. ও উ-_ বউ, মউ। ১৮. উ ই-_- রুই, শুই | 

বাংলাতে স্বরান্ত দ্বিস্বর যৌগিকধ্বনির সংখ্যা বেড়ে গেছে বিদেশী শব্দ আক্মী- 
করণের স্যত্রে। তাছাড়া, কবিদের ছন্দান্ুরোধে ব্যবহৃত কিছু অনতিপ্রচলিত 
যৌগিক ধবনিও বাঁংলায় দেখা দিয়েছে । এগুলি ব্যতিক্রীত্ত বা আর্যপ্রয়োগ হলেও. 
কবিদের এমন ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা দরকার | স্বরাঁন্ত যৌগিক 
ধ্বনির তাঁলিকা সম্পূর্ণ করা কঠিন, কারণ, বিদেশী শবের ব্যবহীরম্ত্রে 'এমন অনেক 
ধ্বনি নিয়ত আমাদের ভাষায় প্রবেশ পেয়ে যাচ্ছে । তা হলেও, মোটামুটি 
একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। ১. ই. এ ইয়েমেন, গাছে গ্যে 
যেই চড়েছি (নজরুল) । ২. ই. আযা- “এ্যা বড় কাস্তে নিয়ে' (নজরুল )। 
৩. ই আ-_ ইয়ার । ৪. ই. অ-_- নিউইঅর্ক। ৫. ই. ও য়োরোপ। 
৬. ইংউ-_ ন্চুর্যালজিয়ার ব্যথার মতো” রেবীন্দ্রনাথ)। ৭. এ আ-- “রঙিন 
রসে--প্যাল! ভরে নাই" (রবীন্দ্রনাথ )। ৮. ও এ--ওয়েটিংরুম | ৯. ও. 
আ--পাওয়। ১০. উই-- “গির্জীভাঁঙা হাঁউইটজারের গর্জনে হাঁয় ধর্ম গেল 
তল' (সত্যেন্দ্রনাথ )। 

কিছু ত্রিস্বর যৌগিক ধ্বনির ব্যবহারও বাংলায় আছে। “দাওয়াই”, হাওয়ায় 
“থাওয়াও” ইত্যাদি শব্দে যৌগিক দ্বিস্বর 'ওআ”-র পরে আর-একটি স্বরধবনি যুক্ত 
হয়ে নিশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হচ্ছে । স্বরান্ত অর্ধস্বর "ও আ”-র সঙ্গে ই এ 
ও স্বরধবনি যুক্ত হয়ে এই যুগ্মধবনি কটি সৃষ্টি হচ্ছে, এমনও বলা যাঁয়। “সে খাইয়াও 
গেল না, ব1 'থাইয়াই আপিসের জন্য ছুটিল' বাক্যে ই আ ও এবং ই আ আর ই 
স্বরধবনি মিলিত হয়ে যৌগিক ব্রিশ্বর গঠন করেছে । এগুলিতে অর্ধস্বর + স্বরধবনি + 


বাংলাভাষাঁর ধবনিচরিত্র ৫৫ 


অর্ধস্বরধবনির সমবাঁয় লক্ষ করা যাচ্ছে । আলোচ্য ধ্বনিগুলির শেষাংশ আকস্মিক 
ভাবে খণ্ডিত হয়ে শেষ স্বরধ্বনি প্রলম্থিত হতে পারে না বলে এই-সব ধবনিশেষ 
ব্যঞনধর্মী হয়ে পডে । কবিতায় এই ত্রিস্বর ধবনি রুদ্ধদল হিসেবেই গণ্য হবে । 


অর্ধস্বর/অর্ধব্যগনও অন্যযৌগিকম্বরধ্বনিবিষয়ে 
বাঙালিরসংস্কার 


স্বরাস্ত ও হসন্ত অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন এবং অন্য যৌগিক ধ্বনির উচ্চারণরীতি এই 
ধবনি বিষয়ে বাঙীঁলিব মনে কী রকমের সংস্কার জাগাতে পারে, এবাঁরে সে আলোচনা 
করা যাক । উচ্চারণ স্থত্রে অর্ধস্বর / অর্ধব্যঞ্জন ব' ত্রিস্বর যৌগিকধ্বনিগুলির ভিতরে 
যখনই শিসপবনির উদ্ভব হচ্ছে তখনই মুখগহ্বরে বাতাস পিষ্ট হয়ে উন্মতার জন্ম 
দিচ্ছে । এর ফলে বিশেষত স্বরীত্ত মৌচনে সংশ্লিষ্ট ্বরধবনিতে কিছু উন্মতা বিস্তৃত 
হচ্ছে । ব্যঞ্নপবনি-চপরিত্র আলোচনায় আমরা উদ্মধবনির ভাব-প্রসঙ্গ আলোচন। 
করব । হপন্ত অর্ধব্যঞন আর ত্রিম্বর যৌগিক ধ্বনিতে উত্মতাপরিণাম আরো স্পষ্ট 
শতিগ্রাহ্য | শিস'বনি হস্ত হলেও অনবকদ্ধ খা ০0100101080 স্বতাবযুক্ত । ফলে 
স্বরান্তের চেয়ে হস্ত ববনিতেই উদ্মতাধর্ধ স্পষ্টতর হয় । স্বপীন্ত ধবনিতে তবু মোচনের 
পথ থাকে ৷ সাঁধাবণভাবে অর্ধস্বব / অর্ধব্যঞ্জন ও ত্রিস্বর যৌগিকধবনি চরিত্রগত 
ভাঁবে কমবেশি শ্বসিত শ্রেণীতে পডে। হাই সাহেবের অনুসরণে আমাদের আলোচনা- 
মতে ই. উ যুক্ত ধ্বনিতে শিসভীব তুলনামূলক ভাবে বেশি হবে । আর, এ ও. 
ধবনিগুলির উচ্চারণে বর্তলাকার ছু-ঠোৌঁটের মধ্যে ব্যবধান যত বেশি হবে, ধবনি 
হিসেবে অর্ধস্বরের পর্যায়ে পড়ে ততই এর এখ্বর্য কমে আসবে”১৮*। 

অর্ধস্বরের ধবনিব্যঞ্জন। প্রসঙ্গে আবদুল হাঁই সাঁহেব বলেছেন১৮* যে ১. স্বরধননি 
উচ্চারণে জিহ্বার নিদিষ্ট অবস্থান আছে বলে তার যেমন বিশেষ ব্যঞ্জনা থাকে__ 
অর্ধস্বরধবনিতে তা থাকে না। ২. িচ্চারণসময়ের দিক থেকে তাঁর স্থিতিকাল 
অন্ন অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরি হতে-না-হতেই উচ্চাবিত হয়ে যায় । ৩. 
“অর্ধস্বরধবনির তুলনায় তাঁর পূর্বের কি পরের স্বরধ্বনি অনেক বেশি অনুরণিত ।' 
ফলে, 'একটি পূর্ণ স্বরধবনির তুলনায় তাঁর অর্ধস্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর 
এবং বাযুপথ সংকীর্ণতর হয় |, 

অর্ধস্বর ধবনিগুলির ব্যঞ্জনস্বভাঁবের ফলে সেগুলিতে এ ধর্মী ব্যঞ্রনার বিষয়ে হাই 
সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এখানে সংকলন করছি । ““বাঁক', “হাত, প্রতৃতি শব্দের 


৫৬ ধবনি থেকে কবিতা 


বদ্ধ অক্ষর (০19994 851181019) উচ্চারণে “ক', “ত' প্রভৃতি অক্ষরান্ত ধ্বনি যেমন 
শ্বীসকে ক্ষণিকের জন্য আটকে দেয়, ঠিক তেমনি “নয়, যায়” প্রভৃতি শবে দ্বিস্বরের 
(৫1019017008) শেষ ধবনিও শ্বীসকে একইভাবে ক্ষণিকের জন্য আটকে রোধ করে 
ধরে। অর্ধ-স্বরধবনির সাহায্যে এ ধরনের ব্যঞ্জনজাতীয় ধ্বনির কাজ হয় দেখে এ 
জাতীয় ধবনিকে এ অবস্থায় 900800218081ও বলা যেতে পারে । বাযুপথ সংকীর্ণ 
হয়ে ঘষা-লাগা-লাগ! পর্যায়ে এসে পৌছে অথচ যথাযথ ঘষা লাগে ন৷ দেখে অর্ধ- 
স্বর ব। অর্ধ-ব্যঞনধবনি যেমন ঘর্ষণজাত ধ্বনি নয়, তেমন বাযুপথের সংকীর্ণ তম অবস্থায় 
উচ্চারিত হয় দেখে গ্োতনাঁর দিক থেকে এ ধ্বনি স্বর বা ব্যঞ্জনধবনির হুলনাঁয় 
অপেক্ষারুত গুরুত্বহীন এবং লঘুভার ।”১৮৬ 

তা হলে আলোচ্য ধ্বনিগুলির বিষয়ে আমরা মোটীমুটিভাঁবে জানলাম যে, 
হসন্ত অবস্থায় ধ্বনিগুলি বিশেষভাবে উকন্মতাশ্বসিত, স্বরান্ত মৌচনেও সংশ্লিষ্ট খরে 
উন্মতার সঞ্চার ঘটে | স্বরধবনির তুলনায় অর্ধস্বরের অনুরণন কম। রুদ্ধদলে এই 
ধবনিগুলি ০০250118091 | ব্যঞ্জনধবনি এবং স্বরধবনি উভয়ের তুলনায় এই-সব ধ্বনি 
গুরুত্বহীন এবং লঘুভার | 


বাংলা অর্ধস্বর/অর্ধব্যঞ্জন 


ই, এ ও উ. 


গ. ব্যঞ্জনধ্বনি 


বাংলাভাষায় প্রচলিত ব্যঞ্রনধবনিগুলিকে উচ্চারণরীতির ভিত্তিতে ছুটি প্রধান 
ভাগে ভাগ করা যায় । মুখাভ্যন্তরের উচ্চারক প্রত্যঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত 
যে ধ্বনিগুলির উচ্চারণ কোনোমতেই সাধিত হয় না, সেগুলি প্রথম দলে । আর, 
উচ্চারকগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাঁকলেও যে ধ্বনিগুলি স্বরধবনির সহায়তা-নিরপেক্ষ 
ভাবেও ধ্বনিত হতে পারে, সেই অনর্গল (০01001712110)-ধর্মী ধবনিগুলিকে রাখব 
দ্বিতীয় দলে । 

প্রথম শ্রেণীর ব্যঞ্রনধবনিগুলিকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা স্পুষ্টধবনি নাম দিয়েছেন | 
ুনীতিকুমার আর স্থকুমার সেন বাঁংলা ধ্বনিতত্বের আলোচনায় এই রকমের 
ধ্বনিকে *০০০1৪5£%৩ বলে বিশেষিত করেছেন১৮৭, তর্জমা করে যাকে বলা 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৫৭ 


যাঁয় 'অবরোধক' । কখ গ ঘট ঠডঢত থদ ধপফব ভ এই ষোলোটি 
অবরোধক ব্যঞ্জন স্পৃ্টধবনি ব। 900৪ । স্পুষ্টধ্নিগুলির আঁর-এক বৈশিষ্ট্য, এই 
ধ্বনির উচ্চারণকাঁলে ফুসফুস থেকে ব হিমুখী বাঁতাস উচ্চারকদের এক দমকে বিচ্ছিন্ন 
করে ঘুক্ত হয় ।৯৮” চ ছ জঝ ধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব পর্যন্ত জিহবা ও অন্য উচ্চারক 
পরস্পর সংস্পৃষ্ট থাকে । কিন্তু উচ্চারণকাঁলে বাতাস এক দমকে মুক্ত ন। হয়ে 
মুখগহবরে ঘ্ৃষ্ট হয়ে ছাড] পাঁয়। বাঁধুতে এই ঘর্ধণের ফলে চ ছজঝ ধ্বনি হস্ত 
অবস্থায় স্পৃষ্ট স্বভাঁব পেলেও, মৌচনের এঁ পদ্ধতির দরুন দ্বষ্ট নাম পেয়েছে । চ 
ছজ ঝ ধবনিকটির উচ্চারণরীতিতে দুই ধর্মের ফলে আলোচ্য অবরোঁধক এবং 
অনববোঁধক বা৷ অনর্গলধর্মী ব্যঞ্জনগুলির মধ্যবর্তী পর্যায়ে এগুলিকে স্থান দেওয়া 
যায়। 

বর্ণমালার ক চট ত পবর্গের পঞ্চম ধ্বনিগুলি নাঁসিক্য খ্যঞ্জন | উচ্চারক- 
গুলিকে স্বস্থানে বদ্ধ রেখেও, এবং স্বরধ্বনি বাহন ছাড়াই নাঁসিক। পথে বাঁধু নির্গত 
করে এই ব্যঞ্জনগুলি ধ্বনিত করা যায় বলে, পুরাতন ব্যাকরণ মতে এদের 30005 
খা স্পর্শবর্ণ বা! স্পৃষ্টধ্বনির শ্রেণীতে না রেখে, আমরা অনর্গল শ্রেণীতেই সাঁজাব | 
ঞ আর ণ-কে ধ্বনিতাত্বিকর৷ ন-য়ের প্রকারভেদ মাত্র বলেছেন । কারণ, চ- 
বর্গের সঙ্গে যুক্তরূপে এ-র ন-উচ্চাবণ পাওয়া যাঁয়। যেমন- চঞ্চু, উদ্, গঞ্জনা, 
ঝঞ্া ইত্যাদি শব্দে । এ ধরনেব শব্দে ঞ-র উচ্চারণকে তালব্য বা প্রশস্ত দত্ত- 
যূলীয় ন বলতে চান তাঁরা | এ-র ন-ধবনির মতো ব্যবহার দেখে এ নামকরণ এক 
দিক থেকে অসংগত হয় না । কিন্তু, ঞ-র অন্য উচ্চারণও পাওয়া যাঁয় ৷ “যাঁচঞা' 
শব্দের এক উচ্চারণ “যাঁচনা" অপর উচ্চারণ “যাঁচয়ী।। “হ্ঞান”_গ্যান' বা 
'গয়ান, প্রজ্ঞা” উচ্গারণ প্রগ,শী।”, আবার “প্রোগ্রও শোনা যায় । “ডেঞ্ে। 
__ডেয়ে | “ভূঁইঞা-_ ভূইয়') | কাঁজেই-_ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ শুধু ন' নয় 
"ই? ব1 ঘ্”, এমন-কি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির অন্ুুনশসিকত্ব ব) চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণেও 
দীড়ায় । ঞ-র বর্ণরূপের আলোচনা আমাদের জন্যে অপ্রয়োজনীয়, কেবল 
উচ্চারণের বাস্তব রূপ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্যে প্রসঙ্গের খিস্তার ৷ 

ূরধন্য ণ-য়ের ক্ষেত্রেও বর্ণবিষয়ক আলোচন] পরিহার করে আমরা কেবল হিসেব 
করব যে, মূরধন্ ট ঠ ড ঢ এবং ষ-তে যুক্ত হলে মূর্ঘন্য ণ-য়ের উচ্চারণ শোনা যাঁয়। 
যেমন-_ কণ্টক, কু, কণ্টাবা, উষ্ণ শব্দে | দত্ত্য ন নামে পরিচিত ধ্বণিটিকে ধবনি- 
বিজ্ঞাঁনীর। এখন প্রকৃত উচ্চারণস্থান অনুসারে দত্তযূলীয় নাম দিয়েছেন । স্বতন্ত্র ন 


৫৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


দত্তমূল থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে, কিন্ত এর একটি দন্তারূপও আমর পাঁই ত থ দ ধ-এর 
পূর্বে এবং স-এর পরে যুক্তরূপে | যেমন-_ কান্ত, পান্থ, দ্বন্দ, বন্ধ, স্নান উচ্চারণে । 
তাঁহলে ন-ধবনির চার রকমের উচ্চাঁরণ-স্থান রয়েছে বাঁংলাঁয়-_ দত্তযৃলীয়, প্রশস্ত 
দত্তযূলীয়, যূর্বন্য, আর দস্ত্য ৷ কবিতা আবৃত্তির শিল্পে এই-সব ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অবশ্য 
লক্ষযোগ্য | মনে রাঁখতে হবে, অনবরোঁধক ন-ধবনি যুক্ত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট অপর 
ব্যঞ্জনের ধর্ম বরণ করে । 

ধ্বনিবিজ্ঞানে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংখ্যা কমিয়ে তিনটিতে নামান হয়েছে__ 
ওন ম। ফাঁণসন-মনীরের 776 770767125০7 7097£41; প্রবন্ধে বাংলা 017০ 
10616-এর তালিকায় ও ন ম এই তিন নাঁসিক্য ব্যঞ্জনেরই মহীপ্রাণ রূপ €+-1), 
নির্দেশ করা হয়েছে ।১৮৯ এর ভিতরে ও-ধবনির মহা প্রাঁণতাঁর সন্ধান পাওয়া কঠিন । 
বাংল! উচ্চারণে অনুত্বার ঙ-র হ্সন্ত রূপ বলে স্বীকৃত । সংহতি, সিংহাসন, সংহরণ, 
সংহিতা ইত্যাঁদি শব্দের সযত্ব উচ্চারণে প্রলম্থিত (০011011008170 অনুস্বারের শেষে 
হ-য়ের উচ্চারণ ও-পবনির শেষাঁংশে কিঞ্চিৎ প্রাণ সঞ্চার করছে কি? এই মহা 
প্রাণতা বিষয়ে আমাদের কান তত সজাগ না? হলেও মাঁন উচ্চারণে আবৃত্তি শিল্পে 
উ-র মহাপ্রাণ রূপ থাকা অসস্তব নাও হতে পারে । 

অন্য ছটি নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রীণ হন / হু আর দ্ধ রূপ আমরা জানি। 
বর্ণনামে হ-য়ে ন-য়ে আর হ-য়ে ম-য়ে যুক্ত বলে অভিহিত হলেও বাঁংলা উচ্চারণে 
ন-য়ের এবং ম-য়ের পরে পরেই হ অবিচ্ছেদে বা “নিশ্বাসের এক প্রচাপনে”৯৯ৎ 
নির্গত হচ্ছে । কাজেই ব্যঞ্রনধবনির তালিকাঁয় অপর সব মহাপ্রাণধবনির মতো! এই 
মহীপ্রীণর্বনি কটিকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি । 

উচ্চারণপদ্ধতি বিচারে কচটতপ-য়ের অল্পপ্রাণ অঘোষতা, খছঠথফ 
-য়ের মহাপ্রাণ অঘোষতা, গজডদ ব-য়ের অল্পপ্রাণ ঘোঁষতা, ঘঝঢধ ভ-য়ের 
মহাপ্রাণ ঘোষতা, ও ন ম-য়ের অল্পপ্রীণ ঘোষতা, এবং উহ, হু, হ্ধ-র মহাপ্রাণ 
ঘোঁষতাব কথা আমরা জানি । উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ক-বর্গ জিহ্বাযূলীয়৯৯৯, 
চ-বর্গ অগ্রতালব্য ব প্রশস্ত দত্তমূলীয় ৯৯২, ট-ধর্গ মূর্ধন্য ব1 দন্তযূলীয়, ত-বর্গের 
তথদধদন্তা আর নদন্তমূলীয়, আর প-বর্গ ওষ্ঠ্য নাম পেয়েছে। 

বর্গায় ধবনিগুলির পরে আসে অন্তঃস্থ বর্ণের ধবনিপ্রসঙ্গ । অন্তঃস্থ ব-য়ের কথা 
অর্ধস্বর আলোচনাতে একবার হয়েছে, কিন্তু ব্যঞ্জনধবনি হিসেবেও এ ধ্বনি সম্পর্কে 
কিছু কথা বলবার আছে। বাস্তবিক অন্তংস্থ ব-য়ের ব্যঞরন সত্তার পুনবিচার 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৫৯ 


আবশ্তক। দক্ত্যোষ্ট্য অন্তঃস্থ ব-য়ের উচ্চারণ তৎসম শব্দ থেকে বিদীয় নেয় নি 
বাস্তবিক । সে কথা পরে বলছি। তাছাড়। কিছু বিদেশী শব্ধ আশ্রয় করে 
বাংলায় এই ধবনির ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে । ওয়াকিবহাল, বেওয়ারিস, 
ওয়েটিংরুম, টিউবওয়েল বানানে যেখানে “ওঅ' অর্থে “ওয়” ব্যবহার, সেখানে 
দস্ত্যোষ্ঠ্য ব-য়ের উচ্চারণ রয়েছে । বাঁঙাঁলির মুখে “ও” আর "য়" -কে আলাদ। করে 
উচ্চারণ করবার প্রবণতাঁও দুর্লভ নয়, তবে মূল ভীষার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির মান 
উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব ধ্বনিত হওয়াই স্বাভাবিক । বাংল। ব্যঞ্রনধবনিশ্রেণীতে 
দক্ত্যোন্ট্য ধবনিটির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে । 

হাই সাহেব অর্ধস্বর ব] 'স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওঠ্য শিসধবনি'১৯৩ বলতে যে অন্তঃস্থ 
ব-কে বুঝিয়েছেন, আমবা তা থেকে ভিন্ন করে স্বল্পপ্রাণ ঘোঁষ দক্ত্যোষ্ঠ্য শিসধবনি 
ব। উদ্মব্যঞ্জন হিসেবে এটিকে বাংল! ব্যঞনধবনির তালিকায় রাখতে চাই। এই 
ধ্বনির উচ্চারণে বাস্তবিক উপরের দীত ও নিচের ঠোঁটে স্পর্শ ঘটে । তাছাঁভা, 
আলোচিত ধ্বনিটির একটি মহীপ্রীণ রূপও আছে বাংলায় | গহ্বর, বিহ্বল, আহ্বান 
জিহবা, বহ্বারস্ত-_ এই-সব তৎসম শব্দের “হব উচ্চারণে আমরা মহাঁপ্রীণ ঘোষ 
দক্ত্যোষ্ঠ্য শিসধবনির অস্তিত্ব লক্ষ করি। আব, উদ্ধত দৃষ্টান্তগুলি উচ্চারণ করতে 
গেলে দেখা যাঁবে-_ যুক্তধবনি উচ্চারণের মতো “হব” বর্ণের প্রথমাংশে হস্ত অন্তঃস্থ 
ব উচ্চারণ হবাঁর পর দ্বিতীয়াংশের মোচন হয় মহাঁপ্রাণ রূপে । কাজেই এইখানেই 
আমরা তৎসম শব্দে অন্তঃস্থ ব ও তার মহাপ্রাণ রূপ উদ্ম ভ-এর উচ্চারণ পাচ্ছি । 

কম্পনজাত ঘোঁষ অল্পপ্রাণ র-ধবনির উচ্চারণস্থান দন্তমূল। র-কে তরলবা 
দুর্বল ধবনিও বলা হয় । এই দুর্বলতার বশেই হয়তো যুক্ত বর্ণে এই ধ্বনি চ ছজ 
ঝ -য়ের আগে প্রশস্ত দত্তযূলীয়, ট-য়ের আগে ঘূর্ধন্য, ত থ দ ধ-য়ের আগে দক্ত্য এবং 
শ-য়ের আগে পশ্চাঁৎ দন্তমূলীয় রূপ স্বীকার করে । চর্চা, যৃছনা, বর্জন, নিবি, আর্ট. 
মর্ত্য, স্বার্থ, মর্দন, বর্ধন, কর্ষণ ইত্যাদি শবে দৃষ্টান্ত পাই | র-য়ের মহাপ্রাঁণ ব্যবহার 
হৃদয়, হাষ্ট, হ্রদ, হব, হ্রী, ত্র্ষো ইত্যাদি শব্দে । 

ঘোষ পাশবিক ল-দ্বনিরও দ্বিতীয় নাম তরলধবনি । আর, এই ধ্বনিও দন্তযৃূলীয়, 
আর অল্পপ্রাণ। ঘূর্ধন্য ব1 দত্ত্যধবনির পূর্বে বিস্তস্ত হলে র-এর মতো৷ এই পবনিও 
ভিন্ন উচ্চারণস্থান জাত সংশ্লিষ্ট ধ্বনির ধর্ম নেয় | যেমন উপ্টোপাণ্টা, শ্লেষ, শ্ঈথ 
শব্ধে। ল-য়ের মহাপ্রাণ রূপ পাই-_ আহ্লাদ, কহলীর, প্রহলাদ প্রভৃতিতে । 

শ (97) আর স (3) উচ্চারণে মুখবিবরের বাঁযুপথকে সংকীর্ণ করা হয় বলে 


৬০ ধ্বনি থেকে কবিতা 


এ দুটি শিপধবনি নাম পেয়েছে, অগ্যনাম উন্ম্বনি। হস্যুক্ত অবস্থাতেও এ ছুই 
ধ্বনির নির্গমনে বাঁধা নেই | শ(9)-এর উচ্চারণস্থান পশ্চাৎ দত্তযূল৯৯৪, স($)-এর 
দত্তযুূল।১৯৪ তালব্য শ বা দন্ত্য সনাঁমে এই দুই ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণস্থান বোৌঝানে! 
হয় না বলে এ নাঁমে ধ্বনি ছুটিকে ডাঁক। ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত নয়৷ মুহম্মদ আবদুল 
হাই কৃত্রিম তালুর সাহায্যে পরীক্ষা করে ধ্বনি ছুটির যথার্থ উচ্চাবণ স্থান নির্ণয় 
করেছেন | ছুটি ধ্বনিই অধোঁষ এবং অল্পপ্রাণ। 

পশ্চাঁ দত্তমূলীয় শ প্রশস্ত দন্তযূলীয় চ ছ জঝবা মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির সঙ্গে যুক্ত 
হলে প্রশস্ত দক্তযূলীয় ব! যূরধন্ত ধর্ম গ্রহণ করে । যেমন আশ্চর্য দৃশ্চর, ব। কষ্ট ওষঠ 
উচ্চারণে । প্রলদ্বিত (০9706170876) ধ্বনিগুলির মধ্যে নর লশ-য়ের ভিতরে 
পার্শ্ববর্তী যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রভাব স্বীকার করবার এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 

হ উচ্চারণে মুখের ভিতবে জিহ্বাকে সাঁমান্ত প্রন্থত করে কগ্নাঁলী থেকে ধ্বনি 
উৎপন্ন কর! হয়, বাঁমুপথ কদ্ধ করা হয়না । তাই হ-কে কণঠনাঁলীয় ধ্বনি বল 
হয়েছে। স্বরযন্ত্রে রণিত হয় বলে হ ঘোষ। বাঁতাস ধা প্রাণের প্রাল্য আছে 
বলে হ মহাঁপ্রাণ ধবনিও বটে । কণ্ঠনালীতে বাতাস পিষ্ট হয়ে উচ্চারণ ঘটে বলে 
এই ধ্বনিকেও উদ্ম বা শিসজাত বলা হয়। 

দন্ত্যোষ্ঠ্য অন্তঃস্থ ব, হব, শ, স, হ -র মতো। আরো। কয়েকটি উদ্মধ্বনি বাংল! 
মান উচ্চারণে রয়েছে । মেজদি", “লুচি ভাজতে”, বাঁ “আগডুম বাগড়ুম' ছড়ার 
'বাঁজতে বাঁজতে চলল ঢুলি'র জ উচ্চারণ বগীয় জ-এর মতো নয় । বগীয় জ-য়ের 
প্রারা্তের স্পৃষ্টতা এতে নেই, এ ধ্বনি প্রথমাবধি উদ্ম এবং অনবরোধক। রখীন্্- 
নাথ ১২৯২ সালের আশ্বিনে লেখা “বাংলা উচ্চারণ”১৯€ প্রবন্ধে "লুচি ভাঁজতে' 
ৃষ্টান্তে জ-এর এই “ইংরেজি হ-এর মতো" উচ্চারণের কথা বলেছিলেন । অর্থাৎ 
পরিশীলিত উচ্চারণেই এই ?-ধর্সীক্রান্ত জন্বীকৃত | স্থনীতিকুমার ত ব। দ-য়ের 
আগে বিন্যস্ত জ-এ এই উদ্মতা লক্ষ করেছেন ।১৯১ 

আমাদের ভাষাঁব উচ্চারণে কি কি পনি আছে, তার হিসেব নিতে গিয়ে 
পবনিতাত্বিকদের বণিত যূলধবনি(1/19260))-র কিছু সহব্বনিকে আমর] স্বতন্ত 
মূল্যে বিচার করেছি। যৃলধবনির সঙ্গে ধ্বনিগততাবে যথেষ্ট পৃথক হয়ে গেলেই 
সুধু সে ধবনিকে স্বতন্ত্র মূল্যে বিবেচনা করছি । মান উচ্চারণে, অন্তত আবৃত্তির ক্ষেত্রে, 
লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তনগ্রস্ত ধ্বনির চরিত্র আলোচনা আমাদের সন্দর্তের জন্তে 
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জরুরি | কেননা, উচ্চারণপদ্গতির পার্থক্য স্পৃষ্টতা ব1 উন্মতার কারণে ধ্বনিচরিত্র 
ও তার তাৎপর্ষে প্রভূত বৈলক্ষণ্য দেখ। দেয় । 

বাংলায় গৃহীত অনেক বিদেশী শব্দের মূলান্ুগ উচ্চারণে উদ্ম জ-য়ের ব্যবহার 
বেশ প্রতিষ্ঠ পেয়েছে । যেমন অভিধানে ৯৯৭ বিন্যস্ত শব্₹-₹ এগজাঁমিন. একজি- 
বিশন । উদ্ঘবা হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ বাঙালির উচ্চারণে আরবী ফারসী শব্দের 
মূল উচ্চারণের উন্মতা অন্ত হয় । এ বিষয়ে বর্তমান বাংলাদেশে যতটা যূলানু- 
সরণের প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে তত নয় । নজরুল. জিন্দাবাদ, আজান, নামাজ, 
ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে ছুই বাংলায় দুই রকম জ শুনতে পাঁওয়া যায় | মূলান্- 
সরণে উচ্চারিত দত্তযূলীয় উদ্ম অল্পপ্রাণ ঘোষ জ-কে মান উচ্চারণের ধ্বনি হিসেবে 
স্বীকার করা বাঞ্চনীয় । 

দত্তযূলীয় উন্ম অল্পপ্রাণ ঘোষ জ-য়ের একটি মহা প্রাণ জাতীয় রূপ আছে “বুঝদার', 
“বুঝতে” উচ্চারণে । উদ্ম জ না হয়ে কখনো! কখনো। এটি শিসধবনিতেও পরিণত 
হয়। স্থনীতিকুমার তার 82782/7 £7০781205 পুক্তিকায় এবিষয়ে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ।৯৯৮ হস্ত উচ্চারণে মহাপ্রাণতা হ্রাস পাঁয়, আমরা জানি । 
স্থনীতিকুমার 2-এর নিচে ফুটকি দিয়ে (৫) খা ও বর্ণের সাহায্যে ধবনিটির উচ্চারণ 
নির্দেশ করেছেন 1১৯৯৮ 

বিদেশী শব্দের পথ ধরে আরো! একটি উন্মর্পবনি বাংলা উচ্চারণে এসেছে, এটি 
ফ-র উম্মরূপ | উচ্চারণে উপর-পাটির দাতের সঙ্গে অধরের স্পশ ঘটছে । “সংসদ্‌ 
বাঙ্গালা অভিধাঁনে' গৃহীত কটি শব্দ উল্লেখ করছি-_ ফোটো গ্রাফ, ফোন, ফ্যাশান. 
ফ্রক, ফ্রি, ফ্রেম, ফ্রীনেল, ফ্ল্যাট | উদ্র ব1 হিন্দি ভাষার সাথে বিশেষ পরিচিত 
বাঙীলির উচ্চারণে আরবী ফারসী শব্দের উচ্চারণে ফ-পবনির উদ্মতা শোন] যায় । 
যেমন-_ জাফরান, তোফা, ফারুক, ফিরোজ ইত্যাদি শব্দে । নজরুলের কবিতায়__ 
“দিল্‌ চাঁহে সদ! দিল-আফরোজ' (“আয় থেহেশ্‌তে কে যাঁবি আয়” )। ষ্ঠ 
ফ-য়ের মতো! এই দক্ত্যোষ্ঠ্য ফ-ও অঘোঁষ মহাপ্রীণধবনি । বিদেশী শব্দের উচ্চারণে 
এই উম্মতা ছাঁড়াও বাংল মান উচ্চারণে ফ আর প-এর গষ্ঠ্য উন্মধবনি আছে বলে 
ধবনিতাত্বিকরা জানিয়েছেন । ফুল, ভুল উচ্চারণেও ওষ্ঠ ও অধরের মাঝখানে 
ফাঁটলাকার সংকীর্ণ নির্গম পথ১৯৯ তৈরি হয়ে এই উম্মত স্থষ্টি হয় | যেমন কবিতায় 
গানেও পাঁই-_ “জার নাঁচো ভাই ! হর্দম দাও লাফ, (নজরুল ). “বিফলে 
প্রভাত বহে যায় যে" ( রবীন্দ্রনাথ )। 


৬২ ধবনি থেকে কবিতা 


উত্মধবনিগুলির পরে দুটি তাড়নজাত দত্তমূলীয় মূর্ধগ্ ধবনির কথা বলতে হয়। 
“উপর-পাঁটি ঈীতের গোড়ায় (05907-0186) জিভের ডগাঁর উল্টে।পিঠের স্বশ্পস্থায়ী 
সংস্পর্শের২** পরেই নীচের পাটির দীতের উপর জিভ আছড়ে পড়লে এই ধ্বনির 
উচ্চারণ সম্ভব হয়। এই ধ্বানর অল্পপ্রীণ রূপ ডু, মহাপ্রীণ রূপ ঢু। দুটিই ঘোষ 
ধ্বনি । 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্ুস্বারকে বাঁংল! উচ্চারণে হসন্ত উ-র 
বিকল্প মনে করবাঁর বাঁধা নেই। কিন্তু বিসর্গকে হ-য়ের হসন্ত রূপ বললে কি যথার্থ 
হবে? বিশ্বয়স্চক শব্দের শেষে ব্যবহৃত বিসগ প্রীয় হসন্ত হ-য়ের মতোই শোনায় 
বলে আঃ / আহ, বাঁঃ/ বাহ্‌ ওঃ / ওহ্‌ ইত্যাঁদি লিখবাঁর চল হয়েছে । কিন্তু 
আবছুল হাঁই যখন বিসর্গকে হ-এর অঘোষ রূপ বলেন, তখন সন্দেহ হওয়। 
স্বাভাবিক-_ তাহলে বিসর্গ কি ঘোষ মহাপ্রাথ হ-প্বনির হসন্ত রূপ বাস্তবিক? 
মহাপ্রাণ ধ্বনি হসন্তযুক্ত হলে তাঁর মহাপ্রাণতা অনেক কমে যায় সে আমরা 
জানি ।২-১ কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বিসর্গকে বলা হচ্ছে অঘোষ । আমরা লক্ষ করছি, 
বিসর্গ উচ্চারণে হ-এর পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাচ্ছে না। হাই সাহেবের ভাষায়__ 
'ফুসফুস-তাড়িত বাঁতাসের গতি মনে হয় গলনালীতে যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে__ 
প্রীণবাষুর অন্তহীন মহাপ্রাণ চাপ অবাধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত 
হচ্ছে না।”২০২ অর্থীৎ বিসর্গ উচ্চারণে হ-য়ের খণ্ড রূপ প্রকাশ পাচ্ছে । থণগ্ডিত 
হবাঁর ফলে যূলধবনির সঙ্গে এতটাই পার্থক্য ঘটছে যে-_- ধ্বনিটি ঘোঁষতায়ও সম্পন্ন 
হতে পাঁরছে নাঁ। হাঁই সাহেব তীর 'ব্যঞ্জনধবনির উচ্চারণের স্থান”২০৩ সারণিতে 
হ আর বিসর্গকে স্বতন্ত্রভীবে বিন্যাস করে দেখিয়েছেন । তাছাড বিসর্গকে “আশ্রয়- 
স্থানভাগী অঘোষ শিসধবনি'২০৪ বলে বর্ণনা করেছেন । বাস্তবিক, “বাহবা” বা 
শীহীনশাঁহ্‌” শব্দে হসন্ত হ-তে যে ঘোঁষতা। ধর্ম লক্ষ করা যায়, আশ্রয়স্থানভাগী 
বিসর্গের উচ্চারণে তা নেই। বিসর্গ বা অতি সংক্ষিপ্ত হসন্ত হ ঘোষতা, এমন-কি 
প্রাণশক্তিও প্রভূত পরিমাণে হারিয়ে খণ্ড হ (২) হয়ে পড়ে । খণ্ড উচ্চারণে যা 
আঃ, বাঃ__ পূর্ণ উচ্চারণে তা৷ আহ্‌, বাহ, । প্রথম দল অঘোষ, দ্বিতীয় দল ঘোষ। 

শব্বমধ্যবর্তা অবস্থানে, বিসর্গ পরবতী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটালেও, সথচাঁরু আবৃত্তির 
পরিশীলিত উচ্চারণে সেইসঙ্গে হালকাভাবে ই তথা বিসর্গধ্বনি শুনতে পাওয়া যাঁয়। 
'যাদঃ$পতি রোধঃ যথা চলোমি আঘাতে” শিষ্ট উচ্চারণে 'যাদৌপ পতি" নয়, 
'যাদো২পতি' । মান আবৃত্তিতে শব্ষশেষের বিসর্গ যুক্ত 'রোধঃ” উচ্চারণেও খণ্ড 
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ই শোন। যাঁবে। রবীন্দ্রনীথ-সম্পীদিত “বঙ্গদর্শন ( নবপর্যায় )-এর ১৩১২ সালের 
পঞ্চম বর্ষ জ্যে্ঠ সংখ্যায় শ্রীনাঁথ সেন বিসর্গ সম্পর্কে লিখেছেন-_ “ইহার উচ্চারণ 
হ-কারের ন্যায় নহে ইহ! কেবল অন্য স্বরবর্ণের শক্তিবৃদ্ধিকীরক চিহৃবিশেষমাত্র ।২*৫ 
হাই সাহেবও এ ধ্বনিকে আতয়স্থানভাগী বলেছেন । ছুইয়ে মিলে এই মত যুক্তি- 
সহ মনে হয়। তাছাড়া রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদীও বলেছেন-_ “উহা! রও নহে, 
ব্যঞ্জনও নহে ; উহ! স্বরবর্ণের বিকৃতি সাধন করে মীত্র।”২ ০৬ শ্রীপার্বতীচরণ ভন্রীচার্য 
লিখেছেন-_- হ-কাঁরের অঘোষরূপ বিসর্গ (2)1 সম্মুখে আয়না রেখে তাতে 
মুখের তাঁপ দিতে গেলে যে ধ্বনি, তাঁই বিসর্গ ধ্বনি । তাতে স্বপুতন্ত্রীর কম্পন হয় 
না ।'২"৭ এই আলোচনার ভিত্তিতে বিসর্গকে খণ্ড ২ বা আশ্রয়স্থানভাগী কঠনালীয় 
অঘোষ মহাপ্রাণ উদ্ম খণ্ড ধবনি বল যায় । 

বাংলায় এরকম আরো ছুটি খণ্ড ধ্বনি আছে । তাঁর একটি খণ্ড ত নামেই 
চিহ্নিত । এই ধ্বনি, খগুত্বের ফলে উচ্চারণশেষে ঈষৎ উম্মত ছড়ায় বলে কানে 
ধরা পড়ে । ধ্ধ্যাৎ আর “কাঁলোয়াত” শব্দের স্পেকটো গ্রাফ চিত্রেও এই পার্থক্য 
স্পষ্ট হয়। তাছাড়া ত উচ্চারণে জিহ্বা উপরের দ্রীতে যেমনভাঁবে সংস্পৃষ্ট হয়, 
খণ্ড ং-য়ে তেমন ন1 হয়ে দন্তযূলের দিকে সরে আসে । উচ্চারণ শেষের ঈষৎ 
উদ্মতা হসন্ত থ-য়ের মতো মহাপ্র।ণতার আভাস দেয়। হসত্ত ত-য়ের উচ্চারণের 
সাথে এর ভেদ আছে। হসন্ত ত-য়ের সুস্থির ভাবের জায়গীয় খণ্ড ৎ-য়ের 
উচ্চারণে আকম্মিক সংবরণ বা খগ্ডনের চকিত ভাব জাগে । সারাৎসার, উৎপাত, 
মাৎসর্য, সৎকাজ, বৎস, মহৎ উচ্চারণের খণ্ড ৎ-য়ের সঙ্গে মহত্ব, আঘাত, আত্মসাৎ, 
স্যাতর্সেতে, ঘণতথেত উচ্চারণের হসন্ত ত-উচ্চারণ তুলনীয় । খণ্ড ৎ-কে স্পৃ্ 
অধোঁষ মহীপ্রাণ দত্ত্য খণ্ড ধ্বনি বলা যাঁয়। খণ্ড ৎ-য়ের পূর্ববতী স্বরবনি এবং 
পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে এই ধ্বনিতে মহীপ্রাণতার হ্রীসবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব । 

হসন্ত র আর রেফ চিহ্কের উচ্চারণে পার্থক্য আছে কি-না, এও ভেখে দেখবার 
বিষয় । নকুলেশ্বর বিদ্যাভৃষণ লিখেছেন-_ “র অন্য ব্যঞ্নের পূর্বে বসিলে রেফ, 
বলে; পরে বসিলে র-ফল! “এ” বলে ।”২০৮ কিন্তু উচ্চারণের বেলায় হসন্ত র আর 
রেফে ভেদ দেখি । তাছাড়া, র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে অন্যান্য ব্যঞ্জনের মতো প্রথম 
ব্যঞজনের দ্িত্ব হয় । আর রেফের উচ্চারণে র-ধ্বনির আকম্মিক খণ্ডন বা সংবরণ 
ঘটে । যেমন-__ সম্পর্ক, যূর্থ, স্বর্গ, অর্থ, চর্চণ, মৃছা, বর্জন, নির্ঝর, অর্ণব, আরতি, ব্যর্থ, 
দুর্দৈব, ধনুর্ধর, অর্পণ, সর্ব, নির্ভর, মর্ম, বর্ষ, অর্থণ। ইত্যাদি শব্দে। কবিতা আবৃত্তির 


৬৪ ধবনি থেকে কবিতা 


উচ্চারণে এ শবগুলিকে সম্পর্কো, মুর্খো, শর্‌গো, অর্ঘো, চর্কা, মুর্ছা, বর্জোন, 
নির্ঝর, অর্নোব,, আরতো, ব্যার্থো, ছুরদৈবো, ধোমুর্ধর, অর্পোন্‌, সর্বো, 
নির্ভর, মর্মো, বরুশো, অর্হোনা বললে উচ্গারণদোষ ঘটবে । বস্তত, রেফ 
উচ্চারণে জিভের ডগ! দ্রুত সংবৃত হয়ে পরবর্তাঁ ব্যঞ্জন উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
অবস্থান গ্রহণ করে । ফলে এই-সব শব্দের পরিশীলিত উচ্চারণে র-এর খণ্ডন এবং 
পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব তথা অবরোধকালের দৈর্ঘ্য ২.৯ ঘটে । এই জন্যে রেফকে 
র-এর খণ্ড রূপ বল৷ অযৌক্তিক মনে হয় না । 

কবিতা বিশ্লেষণ করবার সময় ধ্বনির হিসেব করতে খণ্ড খণ্ড হ -কে এদের 
পূর্ণ ধ্বনি থেকে ভিন্ন বলে গণ্য করতে হবে । মনে রাখতে হবে, কবিতায় খণ্ড « 
উত্মতার ব্যঞ্জন। সৃষ্টিতে কার্ধকর হবে | খণ্ড হ-র ক্ষেত্রেও হ-এর চেয়ে এই ধবনির 
হীনপ্রাণ অঘোষতা আমাদেরকে হিসেবে রাখতে হবে । রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের 
দ্বিত্বও বাঁকৃধবনির হিসেবের ক্ষেত্রে মনে রাখবার বিষয় ৷ রেফযুক্ত বর্ণে-_ জিহবা পরের 
ব্যঞ্রনের উচ্চারণস্থানে সংবদ্ধ হয়ে র-ধবনির স্বভাবচাঞ্চল্য প্রতিহত করে র-ধবনির 
স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন] হৃষ্টি করে । এইজন্েই 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন-_ দারুণ 
ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন” গানটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ রেফের 
ভূমিকায় পৌরুষ লক্ষ করেছিলেন ।২৯* খেয়াল করতে হবে, “গর্জন” “দুদিন” “তর্জন” 
পদগুলিতে রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনগুলি স্পৃষ্ট । স্পৃষ্ট্বনির সম্যক অবরোধ অব্যবহিত 
স্বরাস্ত মোচনকে দৃপ্ত করে । কিন্তু রেফের পরে নাঁসিক্য ব1 উত্মব্যগ্রন থাকলে, 
এই-সব ধ্বনির প্রলদ্বিত স্বভাবের দরুন সে-সব ক্ষেত্রে রেফের ব্যবহার নিশ্ছিদ্র 
অবরোধান্তে বলিষ্ঠ মৌচনের দৃষ্টান্ত হতে পারে না । 

বাংলা উচ্চারণে, খ-কাঁর নামে র-য়েরই আরেকটি চেহার। পাওয়া যায়৷ 
সাধারণ বাঙালির মুখে এই ধ্বনি সংশ্লিষ্ট ব্যগ্রনের সঙ্গে র-ফলাঁয় ই-কাঁর সহযোগে 
অর্থাৎ খ-কার সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্ুনের দ্বিত্ব ঘটিয়েই উচ্চারিত হয়। কিন্ত মান উচ্চারণ 
এবং আবৃত্তিতে অনেক ক্ষেত্রেই খ-র সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখবার চলন আছে। 
ফলে সেরকম উচ্চারণে সংলগ্ন ব্যঙ্জনের দ্বিত্ব ঘটে না। “আবৃত্তি” উচ্চারণ হবে 
'আবৃত্‌তি”, “আব বৃত্তি' নয় বা র-ফলা! যুক্ত 'আব্রিত্তি' নয় । “অমৃত'__ 'অম্মৃত' 
বা 'অভ্িত' নয়। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে খ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের ঘ্বিত্ব সিদ্ধ বলে 
স্বীকৃত হচ্ছে না । তবে, কবিতার ধ্বনি হিসেব করবার কাঁলে খ-কারকে সচরাঁচর 
র্1ই ধ্বনি রূপেই বিবেচনা কর হয়ে থাকে । আবার কিছু ধকা'র যুক্ত শবের 





ধ্যাৎ ও কালোযষাত' শব্দেব স্পেক্টোগ্রাফ-চিত্র 


বাংলাভাষার ধবনিচরিত্র ৬৫ 


উচ্চারণে ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নয় । 'অপত্ৃত' উচ্চারণ হয় 'অপোসহৃত', "মহ্ণ 
- 'মোন্হুন?, অন্ুস্থত'_- “ওনুস্হৃত', 'অনাদূত'__ “অনাদ্দৃত'। 'অন্ুগ্রহ”, নিগ্রহ' 
শব্দের পদীস্তর হিসেবে “অন্ুগৃহীত', “নিগৃহীত” উচ্চারণেও ব্যতিক্রম দেখি, “ওনুগ - 
গৃহিতো”, 'নিগগৃহিতো” | অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ধ-কাবযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটেছে । 
কবিতা বিশ্লেষণের সময় এই ধরনের কোনো ব্যতিক্রমের মুখোমুখি হলে আমরা 
অকুস্থলেই মীমাংসা খুঁজবো। | 

বাংল। ভাষায় ক্ষ, য-ফলা।, ম-ফলা, ব-ফলার উচ্চারণ স্বত্র এক রকমের নয় । 
সে-বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ ন। করে কবিতা আলোচনাকাঁলে উচ্চারণের 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রয়োজনীয় বিচাখ-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্রসর 
হতে হবে । 

“অনবরোধক ধ্বনিচরিত্র' বিষয়াটতে প্রবেশ করবার আগে আবার বলে নেওয়া। 
ভালো, বাকৃর্বনি যদিও অন্য খবর ৭1 খ্যঞ্জনের সঙ্গে বিশ্যাসের ফলে বিশেষ বিশেষ 
ব্যগ্তরনা পেতে পারে, তবু সকল রকম বিন্যাসেব পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব বলে 
আমরা এখানে কেবল স্বতন্ত্রভাবে ব্যঞ্জনগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রকাশিত বাঙালি 
সংস্কারের পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা কবব । 


অনবরোধকধ্বনিচপ্রিত্র 

এইবার আমরা ব্যঞ্জনধবনির ব্যঞ্জনা, আর সে-বিষয়ে বাংলা ভাষাসাহিত্যের 
আলোচনায় বিধৃত মতামতের প্রসঙ্গ শুরু করছি । আলোচন। শুরু হবে অন্তঃস্থ 
বর্ণমালার শেষ বর্ণ থেকে । 


কথনালীয় উদ্মঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি 

প্রথম আলোচ্য-_ উন্মধবনি হ। হ-কে অনেকেই মহীপ্রাণতার প্রতীক বলে গণ্য 
করেছেন । “মহাপ্রাঁণ বর্ণের বেগবস্তা, স্থলতা, সমন্তই হ-কীরাঁদি শব্দে বিদ্যমান | 
__ রামেন্ত্রন্থন্দর ।২১১ মুহম্মদ আবছুল হাইও এই ধ্বনিব অপ্রমেয় প্রাণশক্তি'-র 
কথা উল্লেখ করে এর ব্যঞ্জনার বিবরণে বলেছেন__ এ্ধবনি 'হাহীশ্বীসময়” ।২১২ 
বিসর্গধবনির আলোচনা করতে গিয়ে হাই লিখেছেন-_ 'প্রাণবাষুর অন্তহীন মহাপ্রাণ 
চাঁপ অবাঁধে হাহাশ্বাস তুলে যেন আর নির্গত হচ্ছে না । ফলে “হ'-এর যে স্বাভাবিক 
গুরুগন্ভীর অনুরণন তাও ধ্বনিত হচ্ছে না ।-."তাদের ব্যঞ্জনা গাঁট হয় না।২১৩ 


৫ 


৬৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


“হৈ হৈ করিয়। বেড়ানে। আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ ; উহার রূপভেদ হৈ চৈ। আকম্মিক 
হেঁচকা টানে কোঁনো৷ জিনিসকে হেঁচড়িয়া লইয়া যাঁওয়া হোতকা স্বভাবের কাজ; 
এই কাজে হ-কারের মহা প্রাণতার পরিচয় পাই । _রামেন্্রন্থন্দর 1২১৪ 'প্রাণ- 
বাঁযুর প্রবল চাঁপজনিত এর অবাধ মুক্তগতি ধ্বনিটিতে একটি উদার উদাত্ত 
অনুরণনের সঞ্চীর করে ।”__ মুহম্মদ আবছুল হাই ।২৯৫ 

উচ্চারণরীতিতে উম্ম কণ্ঠনালীয় বা আত্তঃস্বরযন্ত্রীয় ধবনি বলে হ-ধবনিতে রণিত 
হুতাঁশের বিস্তার অনুভব করা যাঁয় ৷ উপরে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি থেকে প্রাপ্ত হ-য়ের 
ব্যঞ্রনাবিষয়ক পদ আর বাক্যাংশ কটি পাশাপাশি সাঁজানো। যাঁক-_ বেগবস্তা, 
বলবস্া, স্থলতা, অপ্রমেয় প্রাণশক্তি, হাহাশ্বাসময়তা, অবাঁধ হাহাশ্বীস, গুরুগন্ভীর 
অনুরণন, গাঁ ব্যঞ্জনা, আস্ফালন-সহিত ভ্রমণ, আকম্মিক টানে হেচড়ানোর উপযুক্ত 
হৌতকা স্বভাব, মুক্তগতি, উদার উদীত্ত অনুরণন । 


পশ্চাৎ দন্তমূলীয়ও দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ উদ্মধবনি 
রামেন্তরস্থন্দর উম্মবর্ণ উচ্চারণের প্রকার বর্ণনা করে এই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্যের 
প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-_ 'উম্ববর্ণ বিশেষত বায়ুর চলাঁচল স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বাঘুর সহিত উহার সম্পর্ক অতি নিকট । কণঠনিঃস্থত বাঁধু জিহ্বার পাশ কাটাইয়া, 
জিহ্বা! ঘে'ষিয়া বাহির হইলে উন্মবর্ণের উচ্চারণ হয় ; উন্মবর্ণে কাগত বায়ুর গতি 
তেমন করিয়! কোথাও একেবারে রুদ্ধ হয় ন। । অন্য দ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন বাঁতাঁসের 
শব্দই সী সা, সৌ সে!, সন সন, সাই সীই**।”২১৬ বাষুর এই অনিরুদ্ধ চলাচলের 
জন্য এই ধ্বনির সঙ্গে তরলতাঁর যোগ কল্পনা করে 'শ' ধ্বনি সম্পর্কে রামেন্তরত্থন্দর 
লিখছেন-_ “কপালের ঘাঁম উস টস বা ট্ুসটুস করিয়। টুসিয়া পড়ে_ এ স্থলে 
উন্মবর্ণ “স'-য়ের যৌগে তাঁরল্যের ভাব আরো। ফুটিয়া! উঠিয়াছে।.**শিরার ভিতরে 
তরল রক্ত বেগে বহিলে উহা টিশ টিশ করিয়া টিশেয় ও কঠিন যাঁতনা দেয়। 
এখানে -'উদ্মবর্ণ শ তারল্যস্থচক ।”২৯৭ 

আগের সব দৃষ্টান্তই শ (9) ধ্বনির | এবাঁর শ (98) ও স (9) ধ্বনির মিলিত 
উদ্মতায় সৃষ্ট ব্যঞ্জনা বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি-_ “শিস্ধ্বনির আন্ুপ্রীসিক ব্যবহীরকে 
একেবারেই নিব্যগ্রক মনে হয় না, দিবস শেষ হৃর্য শেষ প্রশ্ন পশ্চিম সাগর নিস্তব্ধ 
সন্ধ্যায়-_ পরম্পর এগারোঁটি শব্দের মধ্যে এই নয়টিতেই যখন চলে আসে 'শ-য-স' 
-এর প্রয়োগ, তখন যেন এক প্রচ্ছন্ন চাপে লাইনটি আপনি গড়িয়ে চলে সংশয়- 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৬৭ 


ভারাতুরতার দ্রিকে' ।২১৮ রবীন্দ্রনাথের “দিবসের শেষ সুর্য / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল 
পশ্চিম-সাগরতীরে, / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-_ / কে তুমি, / পেল না উত্তর |” প্রসঙ্গে এ 
উক্তি । 

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার "আস্তে স্ুর্যাবর্তে সরে" চরণটির বিশ্লেষণে স ($) 
ধ্বনির ব্যঞ্জনা বিষয়ে সমীলোচকের বক্তব্য-_ “আস্তে শব্দাটর মধ্যে প্রত্যাসন্ন 
অবসানের মুমূষু প্রশ্বাস ধ্বনিরূপে স্পন্দিত হচ্ছে ২১৯ 

সব মিলিয়ে পশ্চাঁৎদন্তযূলীয় শ এবং দন্তমূলীয় স -এর ব্যঞ্রন। সম্পর্কে পাওয়া 
শব্দ বা বাক্যাংশ-_- তারল্যের ভীবযুক্ত, তারল্যস্চক, সী সাঁ সৌ স্সৌ ইত্যাদি 
বাতাসের শব্দরূপ, প্রচ্ছন্ন চাপে সংশয়ভারাতুরতাঁর দিকে গড়িয়ে চলার ভাব, 
প্রত্যাসন্ন অবসানের মুমূষু প্রশ্বাসের ধ্বনিরপী স্পন্দন | 

আমর এই নিবন্ধে বাংলা ভাষণে প্রচলিত আরো কয়েকটি উত্মধ্বনির কথা 
বলেছি। কবিতা বিশ্লেষণ-স্থত্রে সেই সব ধ্বনির মুখোমুখি হলে আমরা উন্মধ্বনি 
প্রসঙ্গে ব্যক্ত সাধারণ মতগুলির সঙ্গে এই-সব ধ্বনির ব্যঞজনাগত মিল হিসেব করব। 
রাংলায় এই কটি ধ্বনির ব্যঞ্রনীসংক্রান্ত পৃথক আঁলোচন। আমাদের চোখে পড়ে নি। 


দন্তযূলীয়পাঁশ্থিক ঘোষ ধ্বনি 

অন্তঃস্থ খবানর মধ্যে এবারে আসে ল-এর কথা । ধ্বনিবিজ্ঞীন ও বাঁংল। ধবনি- 
তত গ্রন্থের মন্তব্য_- 'খবনিটি যে পীর্থোথিত সে-বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই, কিন্তু 
ঘোষতা ও স্বল্পপ্রাণতার মতো তারল্যও বোধহয় এর একটি গুণগত দিক" ।২২০ 
রামেন্তন্ন্নর পুরাতন প্রচলিত ধ্বনিনাম ব্যবহার করে আলোচনা করেছেন-_ “দন্ত্য- 
ল”য়ে কোমল ও চঞ্চল ভাব আনে ।.**লকৃলকৃ, লিকৃলিক্‌ লিকৃলিকে প্রভৃতি শব্দ 
তরল চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয় । সংস্কৃতে যাঁহীকে লোল জিহবা বলে উহা লেলিহাঁন 
হইয়া! লকৃলকৃ্‌ করে, তখন উহাঁতে লালা "..নিঃস্ত হয় ।..*লচপচ তারল্যের ব্যপক; 
লোচ্চা অতি তর্লপ্ররুতির মান্থ্ষ--- । “লটপট জটাজুট সংঘত্র গঞ্গ” এই বাক্যে 
মহাঁদেবের জটীছ্ুটের চাঞ্চল্য প্রকীশ করিতেছে ।...লিটপিটে লৌকে কীজের শেষ 
করিতে পাঁরে না; এই কাঁজে তরল পদার্থের মতো৷ আপনাকে জড়া ইয়া কাঁল গৌণ 
করে বা লিটির পিটির করে ।."'ল-কারাদি শব্দে তারল্য, চাঞ্চল্য ও দৌর্বল্যের ভাব 
মিশ্রিত হইয়া! আছে ।.."বান্গালায় যেখানে ল+য়ের বাহুল্য সেইখানেও যেন আলু- 
লাঁয়িত কুন্তল অর্থীৎ এলোচুলের মত লটপট হইয়া এলিয়৷ পড়ার ভাব আসে 1২২১ 


৬৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


টিলটল, টুলটুল, টলমল করিয়া যাঁহা টলিয়া বেড়ায়, তাহার তারল্য ও চাঞ্চল্য 
ট'য়ের পর কোমল দন্ত্যবর্ণ ল'য়ের যোগে আসে ।২২২ এ ছাড় বিভিন্ন বর্ণের 
আলোচনা -হ্যত্রেও রামেন্দ্রন্থন্দর ল-য়ের সাহায্যে চাঞ্চল্য “তারল্য' এবং 'কোমল' 
ভাবের উদ্ভাসের কথা বলেছেন । 

অমিয় চক্রবর্তীর-_ "তাঁর বদলে পেলে-__-/ সমস্ত এ স্তৰ পুকুর নীল বাঁধানো 
স্বচ্ছ মুকুর / আলোয় ভরা জল - / ফুলে নোয়ানে] ছায়া ভালটা / বেগনি মেঘের 
ওড়া পালটা / ভরলো হৃদয়তল-_- / একলা বুকে সবই মেলে ।” প্রসঙ্গে ল-য়ের 
ব্যবহীর বিষয়ে হেমৌপম দক্তিদখর লিখেছেন__ “টলোমলো স্িদ্ধতার আমেজ 
সৃষ্টিতে এই তরল ধবনিটির পৌনংঃপুনিক ব্যবহার সার্থক ।২২৩ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতীর 
“স্বর্গের পুতুল" কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের উক্তি__“ ল'-এ অন্- 
প্রাসে “শ্ব্গের প্রলম্বিত আলোর সলিলে মুখ প্রক্ষালন” আমাদের কাছে এত 
লাঁবণ্যময় বলে মনে হয় ।২২৪ 

রবীন্দ্রনাথের “আজি কি তোমার মধুর মূরতি' কবিতার আলোচনা স্থত্রে নধেন্দু 
বস্থ লিখেছেন, এঁ কবিতার 'প্রভাতে'র খিকল্প হিসেবে 'সকাঁলে' কিছুতেহ চলবেনা, 
কারণ “ “সকাঁলে" কথায় যে “ল” আছে তার অলস মন্থর গতিতে লুটয়ে চলা 
অভ্যাস ।২১৫ সত্যেন্দ্রনাথের “ঝর্ণা” কবিতার প্রথম চারটি চরণের বিশ্লেষণে নবেন্দু 
বস্থ ল আর র দুই তরল ধ্বণিএ বিন্যাসে হষ্ট বাঞ্রনাঁর উল্লেখ করেছেন__ 'বেশি 
পরিমাণে “র” আর “ল" প্রয়োগে ঝর্ণার উৎসমুখে যে লঘু মর্মব আর খলখল শব্দ 
হতে থাকে তারই প্রতিধ্বনি পাওয় যায়” ।২২৬ 

উচ্চারণের ধরন থেকে পাওয়। তাঁরল্যের সঙ্গে ল-ধ্বনিতে আরো ধরা আছে-_ 
কোমলতা, চঞ্চলতা।, তরল প্রকৃতি, তরল পদার্থের ভাব, দৌর্বল্য, আলুলায়িত ভাব, 
টলোমলো! ্িগ্ধতার আমেজ, লাবণ্যময়তা, অলস মন্থর গতিতে লুটয়ে চলার ভাব, 
লঘু খলখল শব্দের প্রতিধ্বনি | ল-ধ্বনির মহাঁপ্রীণরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা সাধারণ- 
ভাবে মহাপ্রাণ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে। ল-য়ের ভাবের সঙ্গে যুক্ত হবে 
মহাপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য | 


দত্তমূলীয়কম্পনজাত ঘোষধননি 
ল-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শেষ মন্তখ্যটির সঙ্গে -য়ের ভূমিকার কথা রয়েছে । কারণ র- 
ধবনিকেও “তরল' নামে বিশেষিত করেছেন অনেকে । ““র” হরফ-চিহিন্ত ধবনিটিও 
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অনেকের কাঁছে তরল ধ্বনি (11৭1৫, ৬9৪10) নাঁয়ে পরিচিত | জিভের ডগা কিংবা 
ডগাসংলগ্ন পাঁতা গোড়ায় লাগতে-না-লীগতেই যেমন “ল' ধবনির উচ্চারণ পাঁওয়। 
যাঁয় তার জন্তে উচ্চারক ছুটোর মীংসপেশীর সবল সঞ্চালনের কোনে! প্রয়োজন হয় 
না, 'র' উচ্চারণেও অনেকটা সেরকম হয় ।'২২৭ কিন্ত আবদুল হাই সাহেব আবার 
ল-য়ের সঙ্গে র-য়ের মিলকে “আপা তসাদৃশ্ট' বলেছেন, কারণ উচ্চারণের প্রকার 
ভেদে এ ছুয়ের ধ্বনিগত এবং রূপগত পার্থক্য ঘটে 1 তবু, র-বনিতে মাূর্য আছে 
হাই সাহেব এ কথা বলেছেন । “বাংলায় একে তো জিভের ডগার কাঁপুনিতে 
এ ধ্বনির সৃষ্টি তাঁর ওপরে আঁছে এর স্জনকালে স্বরতন্ত্রীর কীপুনি। এ ছুই 
কাঁপুনিতে মিলে ধ্বনিটিতে একটি মধুর ব্যগজনার সৃষ্টি হয় ।”২২৮ র-য়ের অল্পপ্রাণ 
আর মহীপ্রাণ রূপ নিয়ে হাই সাহেব নিক্নোদৃধৃত উক্তি করেছেন-_ '্বল্পপ্রাণ 'র” এর 
ধ্বনিমাধুর্য স্বভাখতই মনকে আকষ্ট করে... যথার্থ মহীপ্রাণ উচ্চারণে প্রাণবাঘুর 
অতিরিক্ত ধাক্কায় মন যে কম আলোড়িত হয় তা নয়। কবিতায়, গাঁনে এর মহা- 
প্রাণজাত প্রকম্পন হৃদয়ে এক অভাবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ণবনিতরঙ্গেঁর স্ষ্টি করে ।,২২৯ 
ল-এর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত নবেন্দু বস্থর বিবরণে উল্লেখ পেয়েছি__ “ঝর্ণা” কবিতার প্রথম 
চাঁর চরণে বিন্যস্ত “র” “লঘু মর্মর' ধ্বনিত করেছে । রবীন্দ্রনাথের “আজি কি তোমার 
মধুর মূরতি' কবিতায় “শারদ প্রভীতে” পদই যে কবিতার ভাবের জন্যে উপযুক্ত-_ 
সে কথা বলতে নবেন্দু বস্থ লিখেছেন-__ “ “প্রভাতে”র “র” আর “ত”* এর গতি 
স্বভাঁবত একটু ক্ষিপ্র। তাঁই কবিতায় যে সহসা অভিজ্ঞতার ভাব রয়েছে সেই 
অতকিত ভাব একটু ক্ষিপ্র উচ্চারণযুক্ত কথার দ্রুততর গতিতেই যেন ভালো 
ফোঁটে ।,২৩* ক্ষিপ্রগতির উল্লেখে, র-ধ্বনির ভিতরে উচ্চাঁরণবৈশিষ্ট্যজাত স্কতির 
ভাঁব সম্পর্কে আমরা সচেতন হচ্ছি । এ-দবনি যে জ্রীড়াশীলতাঁয় উৎসাহ যোগায় 
তাঁর ইঙ্গিতও হাই সাহেবের গ্রন্থে পাই-_- 'দীতের গোড়ায় জিভের ডগা চাঁলন। 
করে র্্‌-র্‌-র্-র্-র রকমের ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে এপবনিটিকে ধরে বাঁখতে কোন্‌ 
শিশু না৷ অভিলাষী হয় তাই ভাবি । ভালে কবে কবিতা আবৃত্ত করতে পারলে 
'প" ধ্বনির কাপুনিগত প্রলঘ্িত (০০101008116) রূপ পাঁঠক ও শ্রোতার জিভ ও 
মনকে এ জন্যে সহজে আবিষ্ট করে ।'২৩১ 

র-পবনি সম্পর্কে রাঁমেন্ত্স্ন্দরের মত সম্পূর্ণ বিপরীত । তিনি লিখেছেন-__ “র 
ূ্ধন্ত বর্ণ, অতএব উহা? কঠোরত। ও কর্কশতা৷ স্থচনা করে 1২৩২ আমরা আলোচনা 
করেছি-_ মূর্ধন্য ধ্বনির পূর্বে যুক্ত হলে র যূর্বন্ত ধর্ম অর্জন করে, কিন্ত র-য়ের উচ্চারণ 


৭০ ধ্বনি থেকে কবিত। 


স্থান দন্তমূল। সাধারণভাবে এই ধ্বনিতে যূর্ধন্য বর্ণের কার্কশ্য কল্পন1 করা সংগত 
মনে করা যাঁয় না । প্রবন্ধের শেষে রামেন্ত্রন্ন্দরের একট স্বীকারোক্তিতে র-ধবনি 
বিষয়ে তীর ভ্রাস্তির কারণ ধরা পড়ে ।-_ “অধিকাঁংশ শব্দের উচ্চারণ প্রদেশভেদে 
ভিন্ত্র; আমি উত্তর-রাঁট়ের অধিবাসী; আমার বানানে, বিশেষত র' ও ড়" এই 
দুই বর্ণের প্রয়োগে, উত্তর রাঁটের বিশিষ্ট উচ্চারণ-_- রেটে। উচ্চারণ হয়তো বন স্থলে 
আসিয়৷ পড়িয়াছে' ।২৩৩ ধ্বনির বিচার তাঁর উচ্চারণের উপরেই নির্ভরশীল | 
রামেন্্রন্ন্বরের উচ্চারণে র আর ড় -এর ভেদ স্পষ্ট না হওয়ার দরুন দত্তমূলীয় যূর্ধন্য 
ড-ধবনির ধর্ম র-য়ে আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব | তাই রামেত্তরস্থন্দর ত্রিবেদীর 
মত পরিহার করে আমরা এখাঁনে র-্ধ্বনি সম্পর্কে অন্য মন্তব্যগুলির সার সংকলন 
করব-_ তরল, ৪1, মধুর, লঘু মর্মরবিশিষ্ট, ক্ষিপ্র / দ্রুত গতি, সহস] অভিজ্ঞতার 
অতর্কিত ভাঁব, স্ফৃতিময় ক্রীড়াশীল ভাব, প্রলম্ঘিত রূপের আবেশ। এখানে উল্লেখ 
করি, মুছু কম্পনে জীত র-ধ্বনিকে ফাঁগ্ড সন ও মুনীর “19০01861009০98১, বলেছেন । 
মুখবিবরের বাতাস অবিচ্ছেদে মুক্ত না হয়ে, কম্পিত জিহ্বাগ্রের বারংবার উচ্চারণ- 
স্থান স্পর্শ করবার ফাঁকে ফাকে ছাড়া পায় বলেই এ ধবনিটিকে ৭৫159010611710109, 
বল। হয়েছে । মনে রাখতে হবে, স্বরধবনির সহায়তা ছাড়াও র্‌-র্‌-র্-র্‌ ধবনি উচ্চারণ 
সম্ভব | হাই সম্ভবত এই কারণেই র-কে প্রলদ্বিত ধবনি বলেছেন । 

রেফের ব্যবহারে পৌরুষ ধ্বনিত হবার কথা আমরা আগে বলেছি । দূর্বল র- 
ধবনি যুক্তরূপে সহচর বর্ণটির আশ্রয়ে উচ্চারিত হবার সময় বিন্ময়কর দৃঢ়তার ভা 
জাগ্রত করতে পাঁরে | রেফের ব্যবহারে যেমন দেখেছি, তেমন র-ফলার ব্যাপারেও 
বলিষ্ঠতা তথা দৃঢ়তা দেখতে পাঁব-__ বস্ত্র, বপ্রক্রীড়া, ব্যাস, আক্রমণ, বিক্রম, 
দংষ্টারেখ। ইত্যাদি শব্দে । এ সব ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের উচ্চারণদ্বিত্বের বলেই অবরুদ্ধ 
র নিজেকে সবলে মুক্ত করে । আর খ-কারের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যপ্নে সকল ক্ষেত্রে 
উচ্চারণদ্বিত্ব থাকে না বলেই এঁ বলের প্রকাশ ঘটে না । সংস্কৃত মতে খ-কারকে 
ব্যঞ্জন ধরা হয় না বলে, বাংলা মান উচ্চারণে অনেকাংশে এ সংস্কৃত অনুসাঁরিতা 
রয়ে গেছে। 

অল্পপ্রাণ র-য়ের আলোচনায় এর মহাঁপ্রাঁণ রূপের বৈশিষ্ট্যের কথাও হয়েছে__ 
প্রাণবাষুর অতিরিক্ত ধাক্কায় মনে আলোড়ন এবং অভাঁবিতপূর্ব সঞ্চরণশীল ধবনিতরঙ্গ 
সৃষ্টি হয় মহাঁপ্রাণ র-উচ্চারণে। সাধারণভাবে মহীপ্রাণ ধবনির সকল বৈশিষ্ট্য হ্র/হু 
ধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাঁবে। মহীপ্রাণ ধ্বনির বৈশিষ্ট্যের কথা পরে আসছে । 
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দত্তযূলীয়মূর্ধন্য তাড়নজাত ঘোষধ্বনি 
অন্তংস্থ ধবনি কটির পর, হাঁই সাহেব-বণিত 'অর্ধবর্গীয় ধ্বনি'২৩৫ ড় ঢ-য়ের চরিত্র 
আলোচনা করব । র-ধ্বনির কথা বলতে গিয়ে আমরা হাই সাহেবের মন্তব্য থেকে 
এঁ ধ্বনির ক্রীড়াশীলতাঁর ইঙ্গিত পেয়েছি । ডু ঢ -য়ের ক্ষেত্রে সেই গুণের কথা তিনি 
স্পষ্টই বলেছেন । “বৌয়াঁল মাছ তার ফিচে চালনা করে যেমন জলকেলি করে, 
এ পবনি ছুটে উচ্চাবণের প্রক্রিয়াটিও তেমনি মানুষের মুখবিবরে একটা ক্রীড়া- 
শীলতা'র উদ্রেক করে । শিশু বয়সে জিভের ডগা'র উপ্টোপিঠ অনবরত চাঁলনা 
করে ড-ড-ড়-ড়-্ড ভাবের ধ্বনি করতে কে না তৎপর হয়েছে । ধ্বনিতাত্বিকের 
কান ও মন নিয়ে এ ধ্বনিটির পরীক্ষা করতে গেলে এখনও এ ধ্বনিটির নড়নক্ষম 
রূপে বিস্মিত না হয়ে পারি না ।২৩৬ 

বিজয়চন্দ্র ম্ছুমদার লিখেছেন__ “আমরা ড দ্বারা তীব্রতাব্যঞ্ক শব্দ বুঝাই 
যথা__ ঝড়, তোড়্‌ ( বেগ অর্থে ), দৌড়... মে, ভেড়-*-, ইত্যাদি । “শব্দ” 
বুঝাইতে হইলে আমরা মূর্ধা হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারাই বেশি বুঝাইয়া 
থাঁকি 1২৩৭ রামেন্্রস্থন্দরের বর্ণনা-_ “কাপড় ছেঁড়ার শব্দ পড় পড়-__উহা৷ কর্কশ 
শব্ধ; এখানে ড় কার্কশ্যবোধক' 1২৩৮ 

ড-য়ের উচ্চারণে নড়নক্ষমতার ফলে যে ক্রীড়াশীলতা। রয়েছে, ঢু উচ্চারণে মহা- 
প্রাণতার যোগে তার সঙ্গে অন্য ধর্মও যুক্ত হবে । সাঁধারণভাঁবে মহাপ্রাণ ধ্বনির 
প্রসঙ্গে সে গুণের কথা আমরা জেনে নেব | এ ধ্বনির স্বতন্ত্র আলোচনা খুব কম । 
বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ডু-ধবণি উপলক্ষে ব)ক্ত “তীব্রতাব্যঞক শব্দে'র দলে হঠাৎ 
ঢ-যুক্ত “মেঢ়” শব্দ স্থান পেয়েছে । ট-ও তীব্রতাব্যগ্ুক ধ্বনি বটে। ড় ঢ ধ্বণিতে 
ূরধহ্য উচ্চারণের কারণে রামেন্্র্ন্বর বণিত কর্কশতা বা কঠোরতার ভাব থাকা 
সম্ভব | ফা সন-মুনীরের বিবরণে২৩৯ ড-পবনিটি ৫150017017909 | আর জানি 
না কেন, ঢ-ধবনির বিবরণ লিখতে তার। বিরত থেকেছেন | 

তাহলে, ড ঢু ধ্বনিতে ক্রীড়াশীলতা, নড়নক্ষমতা, তীব্রতা বা বেগ বা 
জৌরালে। শব্দের ব্যঞ্জন। জাগে, জান। গেল । 


নাসিক্য ঘোষব্যঞ্জনধ্বনি 
এখন, বর্গায় ব্যঞ্জনের আলোচনার শুরুতে আমরা অন্তঃস্থ বর্ণের সঙ্গে অনবরুদ্ধতা- 
জনিত সাধারণ ধর্মস্ঘলিত না সিক্য খ্যঞ্জনগুলির চরিত্র পর্যালোচনা করব । এই 


৭২ ধবনি থেকে কবিত৷ 


ধ্বনি বিষয়ে হাই সাহেবের মন্তব্য-_ “নাসিক্য ধবনিগুলিতে স্পর্শপবনির বৈশিষ্ট্য যতটুকু 
আছে, বাতিক্রম আছে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি । এবং এ ব্যতিক্রমের জোরেই 
নাসিক্যধবনি যত না স্পর্শধবনি তার চেয়ে অনেক পরিমাণে প্রলম্বিত (০010100- 
8176) ধ্বনি 1২৪" “এদের উচ্চারক ছুটোকে বদ্ধ রেখেই নাসাঁপথে বাতাস বের 
করে দেওয়া যায় বলেই এরা সব কটিই প্রলম্থিত ধ্বনি 1২৪১ 
উ-পবনির আলোঁচন। বড়ো একট] পাওয়া যাঁয় না । রামেন্দস্ুন্দর “টং, শব্দ 
বিশ্লেষণ করে বলেছেন -““০”টুকু কর্কশ, কিন্তু “অং"টুকু বেশ মপুর।'২৪২ এই অন্ুরণিত 
ধবনিটি সম্পর্কে হাঁত সাহেবের একটি উক্তি এই-_ “ফুসফুস-চাঁলিত বাঁতাস-..আবদ্দ 
অবস্থায় না থেকে নাসাপথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে-ব্যঞ্জনার সৃহ্টি করে সেটিই হচ্ছে 
ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাত্তালুজাত নাসিক্য ব্যগ্জন এ? | র্‌, $.,সঙ, প্রভৃতি শব্দে 
এ ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমবা পাই 1,২৪৩ “নির্মল ব্যঙজনা, 
উল্লেখ কোনো স্পষ্ট ভাব নির্দেশ করে না। খামেন্দস্বন্দর ধবনিটির মাধূর্যগুণের 
ক্ষমতা নির্দেশ করেছেন । 
ন-ধবনির প্রলঘ্িত স্বভাব বর্ণনা করে, হাই সাহেব বলেছেন অন্যসব নাসিক্য 
ব্যঞ্জনের মতে। এই ধ্বনির ব্যঞজনীও “নুপুরগুগুনময়” এবং “মধুর” ।২৯৪ অমিয় 
চক্রবর্তীর “বিনিময়” কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ন-য়ের প্রভাব বর্ণনায় সমালোচক 
বলেছেন-_ “এই ধ্বনির অনুষঙ্গে একটি বিক্ততাঁব ও বিয়োগের সুর প্রধান হয়ে 
ওঠে, যা কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের মুখ্য স্থর ।”২৪« 
তার বদলে পেলে-_ 
শাঁদা ভাবন। কিছুই-না-এর 
খোল! রান্তা ধুলো -পায়ের 
কান্না-হারা হাওয়1__ 
চেনাঁকণ্ঠে ডাকলে দূরে 
সব হারানো এই দুপুরে 
ফিরে কেউ-না চাওয়া । 
এও কি রেখে গেলে ॥ 
দ্বিতীয় স্তবকে ন-পবনির প্রীধান্ত প্রপঙ্গে হিসেব দিয়েছেন-_ সমগ্র কবিতায় এ ধ্বনি 
১২ বার, আর দ্বিতীয় স্তবকেই আছে ৭ বার ( আমাদের হিসেবে হয় ৮ বার )। 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'না-বেচা না-কেনা পণ্য, স্বর্গের তটিনী / সারাদিন 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৭৩ 


জলে' পদের পর্যালোচন। - ““ন'-অক্ষরটির ধ্বনি সমস্ত পউ.ক্তিটির ব্যঞ্জনীকেন্ত্র বলে 
পঙ্‌ক্তিটি স্বভাবতই শ্রুতিম্থখকর ।২*৬ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-_ 
“.. সেই ধ্বনিতে / চল্‌্রে ঘাটে কলসখানি / ভরে নিতে ।”__ এই চরণের “ন'-ধ্বনি 
এঁ তকণীর কঙ্কণ-কলসের মৃদু সংঘর্ষের ধ্বনিরূপ ভাবতে বাঁধা কী?২*৭ আলোচ্য 
ব্যঞ্জনের অনুরূপ প্রতিধবনির কথা রামেন্দস্থন্দরও লিখেছেন-_ “রিনিঝিনি, রুমুঝুন্থ 
প্রভৃতির অনুনাসিক ধ্বনি ধাতুময় অলংকার শিপ্জিত মনে আনে 1২৪৮ এবং ঘণ্টী, 
বুদ্ট “ছুই শব্দের মধ্যস্থ ন-কাঁর ধাতুময় যন্ত্রের ধ্বনি স্মরণ করাইতেছে”।২৪ই 
বামেন্্স্থন্দর ন-বিনির আরো কিছু ব্যঞ্জনা নির্দেশ করেছেন-_ “নটনাঁনি যে যাতন] 
বুঝায়, উহা তীক্ষ যাঁতনা ; অন্ুনাঁসিক ন-কাঁর এই তীক্ষতা আনে 1২৫" “ত- 
বর্গের ধবনি কোমলতা ব্যপক ; তাহার উপর অনুনাসিকত্ব যৌগ হইলে উহা আরও 
কোমলের, এমন-কি, একবারে কাঠিহ্যবজিতের লক্ষণ টানিয়া আনে ।"""যাহা 
কাঠিন্যবজিত, মেকরগুহীন, তাহা নরম 1২? ৯ 

ন-সম্পর্কে মন্তব্যগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ । নূপুরগুঞ্জনময়, মপুর, রিক্ততা ও 
বিয়োগের স্থরময়, শ্রুতিস্থখকর, কঙ্কণ-কলসের মু সংঘর্ষের ধ্বনিরূপ, অলংকাঁর- 
শি্িত বা' যন্ত্রধবনির প্রতিবিনিস্থচক, তীক্ষতাব্যগ্রক, কৌমল, কাঠিন্যবজিত, মেক- 
দণ্চহীন, নরম | মহীপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে সেই প্রীণের বল স্বভাবতই এই-সব ভাবের 
সঙ্গে যুক্ত হবে । মহীপ্রীণ ন-য়ের ব্যগ্জন।র আলোচনা আমরা পাই নি। 

অন্পপ্রাণ নাঁসিক্য ব্যঞ্জন ময়ের বিচারে রামেন্্স্্ন্দর-- 'ময়ের অন্ুনাসিকত্বই 
প্রবল হইয়া প-বর্গের বিশিষ্ট ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । অন্ুনাসিক বর্ণের 
বিশেষ লক্ষণ মৃদ্ধতা সম্পাদন ; উই! কঠোরকে যুদ্ধ করে, কঠিনকে মোলায়েম 
করে ।'*২৫২ “ভেড়ার ভ্যা ভ্যা শব্দ কর্কশ ; ছাগলের ম্যা ম্যা শব্দ তাহা অপেক্ষা 
ক্ষীণ মুদছ্ধু ও মোলাম” 1২৫৩ “মৃদু স্বভাব মানুষের বিশেষণ ম্যাঁদ” ৷ ২৫৪ হাই 
সাহেব ম-ধবনির গোতনা খিষয়ে লিখছেন__ “মুক্ত নাঁসাপথ দিয়ে ফুসফুস-চালিত 
বাতাস বের হতে গিয়ে মুখের ভিতরে যে গভীর মনোহর ব্যঞ্জনীর সৃষ্টি করে 
বাংলার “ম' নামক ইরফাটতে আমরা সেই ধ্বনিটি পাই । “ম' ধ্বনি গঠনে মুখখিবর 
সবচেয়ে প্রশস্ত হয়, ফলে সম্পূর্ণ মুখবিবর জুড়ে তার অনুরণন ধ্বনিত হয় বলে 
ব্যগ্রনধ্বনিগুলোর মধ্যে “ম'-এর মতো এমন ক্রি্ধ গম্ভীর ও প্রাণময় পৰনি আর 
পাওয়া যায় ন1।”২৫৫ সরোঁজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “ “স্ধাশ্তামলিম” পদটি 
হুটি “ম'-র সাহায্যে কোমলতাসঞ্চারী ।'২৫৬ 


৭৪ ধবনি থেকে কবিতা 


মোট কথায়__ ম মৃদ্ধতা ও কোমলতা সাধক, ক্ষীণতা-ব্যঞ্জক, মোলায়েম, গভীর 
মনোহর, লিগ্ধ গম্ভীর প্রাণময়, স্বর-ঝংকৃত, মধুর, কৌমলতাসঞ্চারী । 

মহাপ্রাণ দ্ষ-তে ম-য়ের গুণের সঙ্গে থাকবে তার মহাপ্রাণতার অতিরিক্ত গুণ । 
মুহম্মদ আবদুল হাই এই ধবনির বিবরণে লিখেছেন-__ * “ক্ষণ ধ্বনির প্রথমাংশ 
প্রলপ্ঘিত হয়ে শ্রোতার কানে দ্বিত্ববৌধক আভাস এনে দেয়, আর শেষাঁংশ নিশ্বীসের 
একই প্রয়াসে সজোরে নির্গত মহাঁপ্রাণ ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে 1২৫৭ 


অবরোধক ধ্বনিচরিত্র 


অনধরোধক বা ০০০0100217 ধবনিগুলির ব্যঞ্জনার আলোচন। যত পাওয়| গেল, 
স্বতন্ত্র অবরোধক ধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনার কথা সে তুলনায় অল্পই পাওয়া যাবে । 
আমাদের উপস্থিত নিবন্ধে নির্দিষ্ট অবরোধক ব্যঞ্জনগুলি হসন্ত অবস্থায় ধবনিবিকাঁশ 
করতে পারে না বলে, এ-সব ধ্বনির স্বাধীন ব্যঞ্জনাক্ষমতা সীমিত । পক্ষান্তবে, 
অনবরোঁধক ব্যগ্তনগুলি হ্‌সন্ত অবস্থাতেও ধ্বনিত হয়ে ব্যঞ্জনাহৃষ্টিতে সক্ষম | মনে 
হয় এই জন্তেই ফা সন-মুনির ঙ ন মল রড় ধ্বনি কটিকে একই সঙ্গে “৮০০৪11০, 
এবং ০০0907810081 বলে নির্দেশ করেছেন ।২৫৮ ল আর শ ধবনিমূল (0179 
1976'-কে তীর "০07010081)6 বলে চিনিয়ে দিয়েছেন ।২৫৯ ধ্বনিবিজ্ঞানীরা 
স ($)-কে শ-এর সহ্ধ্বনি বলেন বলে, এই ধ্বনিটিকেও তাঁরা প্রলম্িত পর্যায়ে 
ধরছেন, বলতে পারি । 

আমাদের বণিত অনবরোধক পর্যায়ের ব্যগ্জনগুলির ভিতর থেকে ছুই ধরনের 
ব্যঞরনকে ফাঁণ্ড সন-মুনীর “41০00110099 বলেছেন । কম্পনজাত ধ্বনি এবং 
তাড়নজাত ধবনি | আবার হাই কম্পনজাত ধ্বনিকে প্রলম্থিত স্বভাবের বলেছেন, 
আমরা দেখেছি। আর, তাড়নজাত ধবনিকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'অর্ধবগীয় ধ্বনি' 
বলে।২৬১ এই ধ্বনিকে বাস্তবিক অবরোৌধক-অনবরোধক ধবনিগুচ্ছের মধ্যবতী 
সীমান্তে রাখা চলে । ড-য়ে শূন্য ডু আর ঢ-য়ে শূন্য ঢ-_ তাড়নজাত এই ধবনি- 
ছুটিকে প্রলম্বিত না করা গেলেও, জিহ্বার তাড়নে হস্ত অবস্থায় উচ্চারণ করা 
সম্ভব | যেমন-_ তড়কা, ষাঁড়, আষাঢ় শব্দে । হাই তাঁড়নজাত মহাঁপ্রাণধবনিটির 
কথা বাদ দিয়ে শুধু অন্পপ্রাঁণ ড-ধবনিটির বিষয়ে লিখেছেন__ “হলত্ত উচ্চারণ পেলেও 
নড়নক্ষম প্রত্যঙ্গের দ্বারা উচ্চারিত হওয়ার জন্যে এর উচ্চারণ অসম্পূর্ণ থাকতে পারে 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৭৫ 


না; এ পরিবেশের প্রলঘ্বিত (০0100002110 59010) ধ্বনিগুলোর মতো পূর্ণ- 
ভাঁবেই উচ্চারিত হয়ে যায় ।'২৬৯ 

যাই হোক অনবরোধক ধ্বনিগুলি, স্বাধীন সচলতার দরুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে 
অবরোধক ধ্বনিগুলির চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাঁয়। আমর। আগে উল্লেখ করেছি, 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাঁংলীভীষা যেন অ অ৷ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের 
মতো ব্যবহার করিয়ীছে 1,২৬২ অনবরোৌধক ধ্বনিগুলিকেও খানিকটা সুরের মতো 
ব্যবহার করবার স্থযোগ রয়েছে৷ স্বরধবনি এবং অনবরোধক ধ্বনির সহযেগিতায় 
অবরোধক ধ্ধনিও নাঁনা। ভাবের উচ্ছ্বাসে অংশ নেয়। কপকপ, কপীকপ, ঠকঠক, 
ঠুকঠুক, ঠকাঁঠক ধ্বনিতে অবরোধক ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে ও ব্যঞ্জনাপ্রকাঁশে শ্বর- 
ধবনির ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই । তা হলেও, অবরেোধক ব্যঞ্জনেরও 
স্বকীয় গুণ নিহিত রয়েছে তাঁদের উচ্চারণস্থানগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণতা ও ঘোষতাঁর 
হেরফেরে | 

অবরোধক ধ্বনির চরিত্র প্রসঙ্গে যাবার আগে চরিত্র নির্দেশেরই স্থবিধার্থে 
অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ আর অঘোঁষ / ঘোষ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু ধারণ] কবে 
নেওয়া দরকার | 


অন্পপ্রাণবা স্বল্প প্রাণ/মহাপ্রাণ 


হাই সাহেবের উক্তি-__ ধাতাস্র চাঁপের স্বল্পতাকে '্বল্পপ্রাণ এবং আধিক্যকে 
“মহাপ্রাণ, নামে অভিহিত করা হয়েছে । মহাপ্রাণ স্পশধবনির উচ্চারণের সময় 
ফুপফুস চালিত বাতাঁসের বেগ হয় ধেশি, ফলে উচ্চারক দু'টির উচ্চারণের স্থান 
থেকে আল্গা হওয়ার সময় ফট্কার মতো আওয়াঁজটিও হয় দ্বিগুণ জোরে । সহজ 
কথায় মহাপ্রাণ ধবনি, উচ্চারণের সময় এক ঝলক কিংবা এক হল্ক1 বাতাস দ্রুত 
বেরিয়ে যায় ।২৬৩ 

রামেন্তস্থন্দর অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে “ক্ষণস্থায়িতা, আকম্মিকত।, তীত্রতা”২৬৭ আর 
মহাপ্রাণধবনিতে “বেগবত্বা, বলবত্বা, স্থলতা,২৬৫-র লক্ষণ দেখেছেন । আরো 
বলেছেন__ “অল্পপ্রাণ ধ্বনির চেয়ে মহাপ্রাণ ধবনি জোরালো”২৬৬ আর 'দ্রুততা 
ও আকম্মিকতা অল্পপ্রাণ বর্ণমীত্রেরই প্রধান লক্ষণ” 1২৬৭ স্থৃতরাঁং, 'ড মহাপ্রাণ 
হইয়৷ ঢ হয়। ড"য়ের সমুদীয় লক্ষণ বধিতবিক্রমে ঢ'য়ে বর্তমান 1২৬৮ 

উল্লিখিত মতে বিচাঁর করলে, বাংলা অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলি অর্থাংকচটতপ 


৭৬ ধননি থেকে কবিতা 


গজডদবশসঙওন মল বড় র জ ধ্নিগুলিতে ক্ষণস্থায়িতা আকম্মিকতা 
তীব্রতা দ্রুততা। এবং মধীপ্রাণ বানর তুলনায় জোর আর বিক্রমের স্বল্পতা প্রকাশ 
পায় । অন্যদিকে মহীপ্রীণ অর্শাৎ খছঠথফঘঝঢধভঙহন্ন্ষমহবহলহ্/হ 
ঢফ ঝ ইত্যাদি ধ্বনিতে বেগবত্তা খলবত্তা সুলতা জোর আর অল্পপ্রাণ ধ্বনির 
তুলনায় বধিশুধিক্রমের গুণ ধরা পড়ে । 

অল্পপ্রাণ ধ্বনির বিন্যাসঘটিত বৈশিষ্ট্যের কথা রামেন্তরত্ন্দরের কয়েকটি উক্তিতে 
প্রকাশ পেয়েছে । " অল্পপ্রাণ প-বর্ণ ক'য়ের পর বসিয়া উহী' ড্রুতগতিকে দ্রুততর 
করিয়া তোলে ।২৬৯ * অল্পপ্রাণ ট-বর্ণযৌগে স' আকম্মিকতা বাঁ দ্রুততার ভাব 
আনে; যেমন সট ক'রে চলা, সটসট ব) সটাসট বেত মারা ।.-. সপ, সপমপ, 
সপাসপ প্রতৃতি শব্দেও অল্পপ্রাণ প-যোগে এইরূপ অর্থ 1২৭৭ 

মহাপ্রাণ ধ্বনিশেষে হ-জাঁতীয় ধ্বনির অন্তিত্ব সে ধ্বনির উচ্চারণে উন্মতাঁর 
প্রভাব বিস্তার কবে । উন্মপবনিতে বাতাসের চলাচল থাকে বলেই এ ধ্বনির 
ব্যবহারে 'দীর্ঘশ্বীসের ব্যঞ্জনা'র২৭১ কথা সাহিত্য সমাঁলোচকেবা! বলেছেন । 
““হাদয়প্রীন্তে হে নীরব নাঁথ' মহাপ্রাণ বর্ণগুলিতে ধৃত রইল একটা চাঁপা দীর্ঘ- 
শ্বীস।'২৭২ “অরব অন্ধকাধের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠব না আঁর' 
প্রপঙ্দে__ পওক্তির দীর্ঘঘরগুলির সঙ্গে যোগ দিল মহাঁপ্রাণ বর্নের স্থুমিত প্রয়োগ 
__ দীর্ঘশ্বাসের ব্যঞ্জনা এল ।২৭২ এই দীর্ঘশ্বীসের ব্যঞ্জন। থেকেই সমীলোঁচক- 
চিত্তে আবার জেগেছে “ধূসরতা'র বোধ | “মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আধার করে 
আসে", 'আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে", “আধাটঢসন্ধ্যা ঘনিয়ে এল', আর “আজি 
ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পড্‌ক্তি কটি প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন-__ “ ঝ”, ধ', "ঢ", ভ', ঘি" এক ধূসরতাকে ঘনিয়ে তোলে' 1২৭৩ 

হসন্ত উচ্চারণে মহাপ্রাণধ্বনির প্রাণশক্তি কমে যাঁয়-- এ-কথ। প্বনিবিজ্ঞীনীরা 
লিখেছেন ।২৭৪ কিন্তু কবিতার আবৃত্তিতে হসন্ত মহীপ্রাণ ধবনিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই 
মহাঁপ্রাণতার ব্যঞ্জনা! ধরে রাখে | যেমন উপরে উদ্ধৃত গানের চরণগুলির “মেঘ' 
আর “আধষাঁট' উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ করছি। ঢ অবশ্য স্পুষ্র্বনির গোত্রভুক্ত 
নয়, এবং হসন্ত অবস্থাতেও ধ্বনিত হবার শক্তি রাখে আমরা দেখেছি । কিন্তু 
কবিতায় হসন্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির ক্ষেত্রে সকল রকম বিন্যাসেই প্রাণের হাস ঘটে, 
এমন দেখিনা 1 তবে, বিশেষত হালকা চালের কবিতায় সে-রকম দৃষ্টান্তও দুল্প্রাপ্য 
নয় । 'ধুলোকাঁদা কত মাঁখছিলে”, “তেমন করে হাত বাঁড়ালে / সখ পাওয়। যায় 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৭৭ 


অনেকখানি”, “পণ্ডতের] বিবাদ করে / লয়ে তারিখ-সাল', 'অশৌক-শীখা উঠত 
ফুটে / প্রিয়ার পদাঁঘাতে', “আমায় যদি মনটি দেবে / নিষেধ তাহে নাই' ইত্যাদি 
পদের হসন্ত মহীপ্রাণ ধ্বনি পরিবেশ-পরিস্থিতিগত নীনাকারণে মহাপ্রাণতা 
থুইয়েছে। বিন্যাসভেদে বাকৃপ্রবাহে কোথায় কি কারণে হসন্ত মহা প্রাণ ধ্বনিগুলি 
দুর্বল হয়ে পড়ে, তাঁর বিস্তৃত আলোচন। আবদুল হাই তীর গ্রন্থে করেছেন ।২৭৫ 

এখানে. আমরা শুধু বলতে চাঁই, কবিতায় সবরকম বিন্যাসে সবসময় হস্ত মহা- 
প্রাণ ধ্বনির প্রাণলাঘব হয় না, বিশেষত, সাঁধুরীতির গুরুগঞ্জীর পঙ.ক্তিতে প্রাণের 
হাস তত দেখা যাঁবে না। অন্যরকম দৃষ্টান্তের পর গুরুগন্তীর চরণ উদ্ধুত করছি। 
“যেতে কি সাধ আছে", “মর্ঘর তাঁনে ভরে ওঠ গানে", 'রাখ, রাখ ফেল্‌ ধনু”, 
“কৌস্তভ্ভরতন যথা মীধবের বুকে", 'হরিল কাননে / নিদাঘ কৃঞ্রমকান্তি”, “কেন 
ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে", “সেখিবে দাঁপীভীবে পা ছুখানি-__ এই লোভ 
মনে-_-/ এই চিবআশা, নাঁথ', “বিদ্যালাভ্ভ-হেতু যবে বসিতে, স্ুমতি , “মুদিত- 
কমল-দলে থাকে গুপ্তভাঁবে সৌরভ ইত্যাদি ছত্রেপ দৃষ্টান্ত দেখে, সাধারণ নিয়ম 
হিসেবে মহাপ্রাণ ধ্বনির হসন্ত অবস্থায় হীনপ্রাণ দশ। স্বীকার করা দুক্ষর | 

কবিতায় বা সাধু প্রয়োগে হসন্ত মহাপ্রীণ ধ্বনির এ ব্যতিত্রান্ত ব্যবহীরের কথা 
স্থনীতিকুমীরও লিখেছেন | বিশেষ, তৎসম (০) অবস্থায় মহা প্রীণ উচ্চারণ বজায় 
থাকার বিষয়ে তিনি বলেছেন-__- 47108] 850118195 ৪16 05850178660 : ৮0]. 
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সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোদৃধূত উক্তি থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পাঁরি 
যে, স্বরান্ত মহীপ্রাণ ধ্বনিতে সংশ্লিষ্ট স্বর উদ্মতীশ্বসিত হয় । তীর উদাহরণপ্াঁলর 
ভিতরে ছুই স্বরের মধ্যবর্তী এবং কেবল স্বরান্ত ছুরকম মহাপ্রাঁণ ধ্বনি রয়েছে। 
“মেঘের', 'জমেছে", আঁধার”, গহন” “মোহন”, 'অভিসাঁব* পদে প্রথম ধরনের, আব 
“ঘন", “সন্ধ্যা, “ঘনিয়ে”, ঝড়ের” পদে দ্বিতীয় ধরনের বিন্যাসের পরিচয় | স্বর- 
মধ্যবর্তী বিন্যাসে ঘ ধ ভ ধ্বনিগুলির আচরণ বিষয়ে ফাণ্সন-সুনীর অন্যরকম 
বলেছেন, ২০১ নম্বব পাদটীকায় আমরা তা দেখেছি ।২৭৭ তবৃ অন্তত কবিতা 
আবৃত্তির মান উচ্চারণে মহীপ্রাণতাঁর বিশেষ হানি আমাদের শ্রুতিতে ধরা পডছে 
না। সাধারণ কথ্য উচ্চারণের সঙ্গে আবৃত্তি শিল্পের শীলিত উচ্চারণের ভেদ 
হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয় | স্থনীতিকুমারেও এই মতের সমর্থন পাচ্ছি__ [0061 
৬০০9110 85101791658 818 10110011 09831790505 ০ 1015 1001 010001)- 


৭৮ ধরনি থেকে কবিতা 


[0011 00 ঠি00 99011980101) 110 50170 92568 [7 (011718] ৫15000190, 
8100 11) 911811)5, 25 ৮৮০1] 8.5 11 ০8919100] 908০1), 11)9 990812155 216 
০09110০0, 000 0759 216 ৫98.30112050 11) 08101 ০0105159010], ও 
11810 200 09901019 080 05 1210 0০৮12 11) 01715 172,0051, 00010396108 
[79011 1699 90170178011 ৮0:45 2110 (01109, 2110 11) 55, ৬/17919 (186 
216 50909001016 10 076 11710061702 01 0106 90611176, 0106 25011910101) 


09010101219 00715 110,২৭৮ 


অঘোঁষ/ঘোষধ্বনি 
অঘোষ / ঘোষধ্বনির পার্থক্যবিচারে রামেন্তরস্থন্দরের উক্তি-_ 'ঘোষবান্‌ ধ্বনির 
একটা গাস্তীর্য ও গুরুত্ব আছে । যাহা ঘোষহীন ধ্বনিতে থাকে না ।,২৭৯ অর্থাৎ 
স্বরতন্ত্রীর প্রভৃত কম্পনজীত ধ্বনিতে গাস্তীর্য ঘোষিত হয়, আর ধ্বনি উচ্চারণে 
স্বরতন্ত্রী সেভাবে কম্পিত না হলে অর্থাৎ অঘোষ ভাঁবে উচ্চারিত হলে, সেই 
ধ্বনির ব্যঞ্জনা অগন্তীর বা লঘু । স্থনীতিকুমার 'ভীষা-প্রকাশ বান্দীলা ব্যাকরণে' 
লিখেছেন__ “বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃছধ ও গাভ্তীর্যহীন ; কিন্ত 
তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর ।”২৮' স্থনীতিকুমীরের 
উল্লিখিত গ্রন্থের আলোচন1! অনুসরণ করে দুহম্মদম আঁবছুল হাঁই সাহেব 
অঘোষতা৷ / ঘোঁষতা বিষয়ে জানিয়েছেন-_ “আগের ভীষাঁতাত্বিকদের মতে অঘোষ 
ধবনিকে শ্বাস-দবনি (01580 5091)05, 17814 59705 বা! 10085) এবং ঘোষ- 
ধ্বনিকে নাদর্বনি, কোমলধবনি তথা 3016 5০01) এবং 10601 ও বল। হয় ।২৮৯ 
এই হিসেবে অঘোঁষ কচট ত পখছঠথফফ শস ধ্বনিগুলিকে আমরা শ্বাসধবনি 
বা 7810 5০ মনে করতে পারি। গজডদবঘঝঢডধভঙহনহৃ্মন্ষর 
হ/হৃলহলড়ঢহজবঝ ব হ্ব ধনিগুলিকে নীদর্বনি বা কোমলপ্বনি বলতে 
পারি । রামেন্দ্স্থন্দরের প্বনাবচারে ঘোঁষধ্বনির ভাব সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে_ 
“দ'য়ের ধ্বনিতে ঘোষ আছে, উহা গম্ভীর জমকা'ল ।,২৮২ “ভি ও ঢ ট-বর্গের অন্তর্গত 
ঘোষবাঁন্‌ ধ্বনি ; ঘোঁষবান্‌ ধ্বনির একটা গা্তীর্য ও গুরুত্ব আছে? ।২৮৩ 

উচ্চারণে ঘোষ / অঘোধষধ্বনির প্রভাব প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি পাঁই 
আবছুল হাই সাহেবের গ্রন্থে। ন্বরবনির আলোচনায় একবার উদৃধূত হলেও 
ঘোষ / অঘোষ ব্যঞ্জনসম্পূক্ত বক্তব্য বলে এখানে পুনর্বার উল্লেখ করছি-_ “একই 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্র ৭৯ 


স্বরধবনি একাক্ষরিক শব্দে ও অঘোষধবনির পূর্বে হুত্ব কিন্তু ঘোঁষধ্বনির পূর্বে 
অপেক্ষাঞ্কত দীর্ঘ ; যেমন “আট” ও 'আজ' শব্দের “আ” প্রথমটিতে তুস্ব কিন্তু 
দ্বিতীয়টিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 1২৮৪ অঘোঁষ ধবনি “410 বলেই কি চট করে তাঁর 
উচ্চারণ নিষ্পন্ন হচ্ছে, আর ঘোঁষধবনির কোমল নাদ উচ্চারণে সময় লাগছে 
বেশি? হাই সাহেবের আর-একটি উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি-*" 'অঘোষ 
ব্যগ্জনব্বনি একরকম ব্যঞ্জনাহীনই 1,২৮৫ 

এইবার আমরা অল্পপ্রীণ-মহীপ্রাণ ঘোঁষ-অঘোষ ধ্বনির গুণ স্মরণ রেখে 
সাঁহিত্যিক-সমীলোৌচক-ধবনিতাত্বিকদের অনুসরণে বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলির ধ্বনিবিচারে 
প্রবৃত্ত হব | প্রথমে, ঘ্ৃষ্ট চ-বর্গের চাঁরটি ধ্বনি আলোচনা করে নিই | এই ধ্বনি 
কটিকে অনবরোধক অবরোধকের মধ্যবর্তী স্থলে সন্নিবেশিত করা যাঁয় মনে করে 
প্রচলিত বগায় ধিন্যাঁসের ক্রমভর্দ করছি । 


প্রশস্ত দত্তযূলীয় ঘ্ৃষ্টধ্বনি 
বামেন্্রস্বন্দর চ-বর্গকে প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতে তালব্য ধ্বনি ধরে নিয়েই 
ধ্বনব্যঞন! বিচার করেছেন । তার মতে-_ “চ-বর্গের ধ্বনির লক্ষণই তারল্য ।... 
অল্গপ্রাণ ক্ষণস্থায়ী চ-ধ্বনি একটা ক্ষণস্থায়িত্ব ও আকস্মিকত্ব স্থচনা করে ।২৮৬ 
'তালব্য চ'যোগে কোমলতা বুঝায় ।২৮৭ “ম্লেহপদার্থ তরল... তার সঙ্গে 
চকচক, চিকচিক... ইত্যাদির সম্পর্ক ।'২৮৮ শেষোক্ত এই চকচক চিকচিকের 
স্থত্রেই অলোকরঞ্ন দাঁশগুপ্তের একটি মন্তব্যে চ-্ধবনি ব্যবহারের সঙ্গে চীনামাঁটির 
পাত্রের ঝলমলাঁনির যোৌগনির্দেশ দেখ। খাঁয়। “চেন চাঁয়না, কতদিন চেন। / 
চায়ের আসরে কবে"_-অমিয় চক্রবর্তীর “বাঁসা-বদল' কবিতার এই চরণটি উপলক্ষ 
করে অলোকরঞ্জনের উপলব্ধি-_ “"চ'-এর বর্ণাবর্তে গৃহঘনিষ্ঠ চীনা মাটির আধার 
ঝলমল করে উঠছে স্তত্তিত কান্নার বিদ্যুতে 1২৮৯ 

রামেন্্রন্বন্দর চ-যুক্ত কিছু শবে “ক্ষণস্থায়িতা, আকস্মিকতা ও তীব্রতা”২৯ 
সংকেত দেখিয়ে, অন্য কিছু শব্দে তাঁরল্য সুচনা”২৯* দেখিয়েছেন । যেমন-_-তেল- 
চকচকে বা চুকচুকে, চিটচিটে, চিটাগুড়, চবচবে, চোৌপসা ইত্যাদি । এই বর্গের 
অন্য তিনটি ধবনিতেও তাঁরল্যের উদাহরণ-_- তেলের “ছেঁক' শব্দে, ছাকনী, ছি'চ- 
কাছুনে, বৃষ্টির ছপছপ, রঙের ছোপ দিয়ে ছোবানো, ছিটকান, বৃষ্টির ছাট, চোখের 
ছলছল ইত্যাদি, শেষপর্যস্ত-_ “ছ্যাবল! ও ছিবলে মানুষের চরিত্র তরল” | জ-য়ে 


৮০ ধ্বনি থেকে কবিতা 


জবজবে আর জ্যাবজ্যাবে | ঝ-য়ে বৃষ্টির ঝমর ঝমর, ঝপঝপ, ঝাঁপটা, ঝরঝর, 
ঝরনা, ঝারি, ঝিরঝির, ঝিল, ঝোল, তরল গাঢ রক্তের ঝলকে ঝলকে নির্গমন 
ইত্যাদি ।২৯১ 

মহাপ্রাণতাযোগে স্বভাবতই “চ-য়ের চেয়ে ছ জোরালো”২৯২ জলাশয়ে ধাতব 
পদার্থ ছিটকে পড়বার শব্দ “ছঃ” | “রামাভিষেকে যে হেমঘট তরুণীর কক্ষচ্যুত হইয়া- 
ছিল, কেহ কেহ বলেন, উহা! সোপান হইতে পড়িবাঁর সময় ঠননং ঠং ঠং ঠননং 
ঠঠং শব্দ করিয়া শেষে ছঃ শব্দ করিয়াছিল । এই ছঃ হেমঘটের জলে পতনের শব্দ) 
উহাতে ঘটের সহিত তরল জলের স্পর্শ-ঘটন] স্থচনা! করিতেছে ।*২৯৩ রবীল্্নাঁথের 
“দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্রণে / তব কুঙ্জবনে / বসন্তের মাঁধবীমঞ্রী / যেই ক্ষণে দেয় ভরি / 
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল / বিদায়-গোধুলি আসে প্লাঁয় ছড়াঁয়ে ছিন্নদল |” চরণ- 
গুচ্ছের মপুব প্বনিসৌন্দর্যমোহ যেমন "পু" ধ্বনির আঘাতে ভেঙেছিল-_ তেমনি 
ভেঙেছিল “ছ-*বনির আবুত্তিতে'__ লিখেছেন স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত 1২৯৭ অর্থাৎ 
ছ-পবনি কেখল তারলাম্চক নয়. জোরালো স্বভাবে মোহ ছিন্ন করবার শক্তিও 
তাব আছে। 

ঘোষ-জ ধবনির স্বভাঁবে 'জ ক" আর গন্তভার ভাবের ব্যঞ্জনা” থাকবার কথা ২৯৫ 
“লোক জৌটাইয়া বাঁ জড়ো করিয়া জটলা করিলে কর্মের গুরুত্ব বাঁডে বটে 1২১৫ 
রামেন্রনুন্দর 'জবজধে ব1 জ্যাবজ্যাঁবে' শব্দে “স্কুলতার সঙ্গে আর্রতা'ব মিশাল 
দেখেছেন ।২৯৫ উজ্জ্বল দ্রব্যকে জলজলে বা জিলজিলে বলিয়া থাকে | এখানে 
মূলে হয়ত সংস্কৃত জল ধাতু বর্তমান | উজ্জ্বল দ্রব্যই জেল্লা দেয় ।২৯৬ দিনেশ 
দাসের “সিংহিনী” কবিতায় জ-প্বনির আবতিত প্রয়োগে সজীবতা লক্ষ করেছেন 
প্রণবেন্দ্র দাশগুপ্ত । “ “জঙ্গলেরই জটিল রেখা সবুজ বিজলীর' '..অর্থাৎ, “চিকন এক 
করুণ নদী” সবুজ বিদ্যুতের মতো! জঙ্গলের জটিল শরীর ছি'ড়ে বেরিয়ে এসেছে ।... 
'জ'-অক্ষরটির জীবন্ত ব্যবহার আমাদের চোখ-কাঁন এডিয়ে যায় না” ।২৯৭ কবিতার 
ধ্বনির এই জীবন কি উজ্জল প্রকাশের জন্যে? 

ঝ-এর 'জাক' জ-য়ের চেয়ে প্রাণশক্তিতে প্রবল । “ধাতুনিমিত তশ্ত্রীর ধবনি'তে 
'ঝংকার', ধাতুর সঙ্গে সম্পর্বন্থত্রে অস্ত্রের ঝঞ্চনা', ঝুমুর, 'কাংস্তময়'** ঝীঝ” 
ঝনঝন শব্দ । “তীব্রধর্মের প্রকাশও ঝ-য়ে-__ ঝাঁঝ, ঝাঝাল, ঝাল। প্রবলতা-_ 
ঝঞ্ধা'র ভিতরে । কড়া ভাব-__ ঝুনে! নারকেলের জলে, ঝান্ু লোকের স্বভাবে । 
ঝ-এর তারল্য সম্পর্কে খবর তো আমরা আগেই পেয়েছি । এ-সমস্ত মত সবই 
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রামেন্ত্রনুন্দরে পাচ্ছি । শেষে তিনি বলেছেন যে, ঝ-এ যে গুরুত্বের ভাব আছে 
সেজন্ট এই “ঘোষযুক্ত বর্ণ.'.ধ'য়ের ভাব ও ঢ"য়ের ভাব স্মরণ করাইয়! দেয় । ঝা 
করিয়া চলা আর ধ'1 করিয়া চল। তুল্যার্থক । ঝিমানে। (তন্দ্রা) কার্ষে টিমা অর্থাৎ 
আলসে মানুষের ঢুলুছুলু আখি মনে আনে” ।২৮৯ 

চ-বগীয় ধবনিতে তারল্য, ক্ষণস্থায়িত্ব, আকম্মিকত্ব, তীব্রতা । আবণর এ-বর্গের 
মহাপ্রাণ ধবনিতে জৌরাঁলে। ভাব । ঘোঁষতা। যুক্ত হলে-_ গাস্তীর্য এবং গুরুত্বের 
ভাব, আর ওজ্জল্য । ঘোঁষতার সঙ্গে মহীপ্রাণতাযোগে প্রবলতা, কডাভাব, 
তীব্রধর্ম এবং ঘোষ মহাপ্রাণ ঘ্ৃষ্ট ধবনি প্রবলতায়, ট-বর্গ আব ত-বর্গের ঘোষ 
মহাপ্রীণ আব ধ ধ্বনির প্রতিস্পর্ধ রূপে গণ্য হচ্ছে । 

উচ্চীরণের শুকতে স্পৃষ্ট এবং মোচনকালে দ্বষ্ই বলে যুক্তবর্ণেধ প্রথমে বিদ্বান্ত 
হসন্তরূপী ঘৃষ্টরবনি অবরোধক গোত্রীয় ! যেমন--_ উচ্চ, পুচ্ছ, মজ্জমান, কুজঝটিকা 
শব্দের উচ্চারণে । যুক্তবর্ণের প্রথমে অবস্থিত ঘ্বষ্টধবনি সংশ্লিষ্ট স্বরান্ত বর্ণের যোগে 
একত্র মুক্তি পায় । এই জন্য, কবিতাঁধ আলোচনায় যুক্তাক্ষরের প্রথমে নিবেশিত 
ঘষ্টরপ্বনিকে আমবা অবপৌধক স্পৃষ্টরবনির শ্রেণীতে গণনা কবব। স্পৃষ্টধ্বনির 
ক্ষেত্রেও যুক্তবর্ণের প্রথম ধ্বনিটির মোচন বা স্ফোটন (01095197) ঘটে না । এই 
উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট বাঁকৃপ্রত্যর্গগুলি খানিকক্ষণ পরম্পর খদ্ধ থাকবার পর যুক্তব্যপ্রনের 
দ্বিতীয়াংশের স্বরান্ত মৌচনের সময় একযোগে মুক্তি পায় । যেমন-_ পর, সংঘট্, 
মত্ত, আপ্ত ইত্যাদির বেলা । 

আমাদের পুর্-আলোচন।-মতে, চ ছ জঝ -এর ভিতরে ছ আব ঝ মহাপ্রাঁণ 
ধবনি হিসেবে স্বভাবত উম্মতাবাহী । হস্ত মহাপ্রাণ ধধনির আলোচনা আগেই 
হয়েছে । চ আর জ ধ্বনি ছুটিও, কি হসন্ত কি স্বরান্ত ছুই উচ্চারণেই ঘ্ৃষ্টতার দরুন 
উদ্মতা সৃষ্টি করে । যেমন-__ কোচ, স্চ, কাঁজ, সহজ বা৷ অচেনা, স্থচির, অজানা, 
ভোজন । মুখবিবর থেকে বাইরে আসার সময় উচ্চারকদের চাপে বাধুতে ঘর্ষণ 
লাগলে উম্মতা-হজন হবেই । তাই 'বৎসপন বৎসর চলে গেল / দিবসের শেষ 
সূর্য / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাঁগরতীরে / নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়” উচ্চারণে কেবল 
শ/ স ধ্বনির উদ্মতা গণনা করলে, কবিতাংশের উম্মতার পুর্ণ হিসেব নেওয়। হয় 
নাঁ। দুটি খণ্ড ৎ তিনটি স্বরান্ত চ ( চলে, উচ্চারিল, পশ্চিম ), একটি স্বরান্ত জ 
(হুর্য ), এবং “নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বাক্যাংশের স্বরান্ত মহাঁপ্রাণ ধ-য়ের উদ্মতাও 
বিবেচনায় রাখতে হবে । 
৬ 


৮২ ধবনি থেকে কবিতা 


অবরোধক-অনবরোধক স্বভাবের দরুন ঘৃষ্টধ্বনিগুলির ব্যঞ্জনা-ক্ষমতা বাঁংলাঁর 
অন্যান্য অনবরোধক ধ্বনির পরেই । এই কারণে অবরোঁধক স্পৃ্টব্যগ্নের আগে 
ঘৃষ্টধবনির ব্যঞ্জনা প্রসঙ্গ বিন্যাস করা সংগত মনে হয়েছে । 


জিহ্বামূলীয়স্পৃষ্টব্যঞ্জন 


কখগ ঘধ্বনির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা খুব কম পাওয়া যায় । রাঁমেন্দ- 
স্বন্দরের মতে অন্পপ্রাণ ধবনিগুলির ভিতবে ক উচ্চারণেই সবচেয়ে কম সময় লগে, 
কারণ ফুসফুস থেকে বাঁতাস বার হতে গিয়ে জিহ্বামূলে কদ হবার পরমুহূর্তে এই 
ধ্বনির উচ্চারণ | মুখবিবরের ভিতরের প্রান্ত থেকে দেখলে, কগনাঁলীয় মহাঁপ্রাঁণ 
ধবনি হ-য়ের পরেই ক-য়ের উচ্চাঁরণস্থান । সেই মতে ক-ধবনির লক্ষণ “দ্রুতত। ও 
আকম্মিকতা” ।২৯৯ এধবনির সঙ্গে অন্য অল্পপ্রাণ ধবনির যৌগেও দ্রুততা-বোঁধ 
জাগে, যেমন-- কচ, কট, কপ ।২৯৯ ক-য়েব স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনার আলোচনীয় না গিষে 
রামেন্রস্থন্দর এর সঙ্গে অন্য ধবনির যোগে সৃষ্ট ভাঁবেরই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন । 

খ-য়ের উচ্চারণে মহাপ্রাণতার ধ্যঞ্জনায় 'জোরে'র প্রকাশ-_ 'কচ শব্দ জোরে 
উচ্চারিত হইয়া খচ-.. 1৩০০ গ-য়ে ঘোষতার গাস্তীর্য ।৩০১ ঘ-য়ে ভারতচন্দ্রের 
উদ্ধৃতি-সহযোগে গিগ্ধ গাস্তীর্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন রামেন্্রস্ন্দর ৷ “রথচক্রের 
ঘর্থর শব্দের ্িগ্গন্ভীর নির্ঘোষের কথা৷ মহাকবির উক্তি 1৩০২ 

ক খগ ঘচারটি ধ্বনিতেহ' তারল্যভীবযুক্ত ধ্বনিযোগে তরলতা৷ বা চাঞ্চলা, 
ধন্য ধ্বনিযোগে কাঠিন্, অ-কার আ-কার ই-কার উ-কার যোগে ভাবের আনু- 
পাঁতিক তারতম্য ইত্যাদি ব্যপ্রনার বিধরণ দিয়েছেন রামেন্্রস্ন্দর | বস্তুত, অবরোধক 
ধ্বনিগুলির আপন বেশিষ্ট্য তার উচ্চারণরীতি এবং অল্পপ্রাণতা-মহাপ্রাণতা, 
ঘোঁষতা-অঘোষতা প্রতৃতি শ্রেণীচরিত্রে। অবরোৌধক ঝৌলোঁটি ধ্বনি যেন মূলত 
ভাষার উপাদান যোগানোতেই ব্যাঁপূত। স্বরধবনি আর অনবরোধক ধ্বনিগ্ুলি 
তাতে প্রয়োজনমতো! ব্যঞ্জনা মিশিয়ে গতিবিধান করে ভাষার ভাববহনের কাঁজে 
সহায়তা করে চলেছে। 


দন্তযূলীয়মূর্ধন্যস্পৃষ্ট ধ্বনি 
হাই সাহেব এই ধ্বনিটির বর্ণনায় এর ব্যঞ্জনার বিষয়েও উল্লেখ করেছেন । 
“জিভের ডগা উলটিয়ে দন্তযূলের সঙ্গে লাগানোর ফলে উদ্ভূত ধ্বনিটির ব্যঞ্রনা নিছক 
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দন্তমূলোথিত ধ্বনির মতো স্থস্পষ্ট হয় না, হয় আড়ষ্ট ও প্রতিবেহিত।”৩০৩ 
“জিভের ডগার সামান্যতম ০1118 ব1 ছুমড়ানোর জন্য মুখ-গহ্বরে ফুসফুস- 
তাড়িত বাতাস কিছুটা প্রতিবেষ্টিত হয়ে যাঁয়। বাঁধুপথের এটুকু প্রতিবেষ্টন বা 
1০1001069%1010-এর জন্যে এই ধ্বানগুলোর যে ব্যঞ্জনা আমরা পাই তা কোমল, 
মধুর বা স্বচ্ছ ততটা নয় যতট। গম্ভীর 1৩০১ রামেন্দ্রহবন্দর বলেছেন-_ “ট-বর্গের 
সহিত...কঠিন পদীর্ধের সম্পর্ক" ৩০৫ “কঠিন দ্রব্যের সহিত কঠিন দ্রব্যের সংঘট্ের 
পরিচয় দেয়” ।৩০৬ আঁড়ট্টতার সঙ্গে জড়তা-কঠিন ভাঁবের যোগ রয়েছে, ট-বনিতে 
সেই কাঠিন্তের দরুন আঘাতের ভাব আছে । তাই রামেন্দ্রস্ন্দর দেখিয়েছেন__ 
'তীত্র লোহিতবর্ণ চক্ষুতে আঘ।ত দেয়__- এই জন্য উহা! রাঁডা টকটকে” 1৩৪? 

ণ-য্নের মহীপ্রাণ 5; উহাতে কান্ত ও কঠোরতাঁর ভাব আে। সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠে", “কঠিন বাক্য অন্তরেন্দিয়ে আঘাত দিলে ঠাঁট্রীয় পরিণত হয়' __রামেন্- 
সুন্দর 1৩০৮ সত্যেন্্রনাঁথের “ঝর্ণা” কবিতাঁর বিশ্লেষণে নবেন্দু খস্থ দেখিয়েছেন__ 
সত্যেন্্নাথের "ঝর্ণা, যখন “শৈপের পৈঠা"় আছড়ে পড়তে লাগল-_ ৩খনই বর্ণনাতে 
এসেছে ঠ-য়ের ব্যবহার 1৩৩৯ 

ড আর ঢ-য়ের ধেলায় ব্বান দুটির ঘোষতাঁর প্রভাব ট-বর্গীয় কাঠিন্যের স্বভাঁখকে 
“কোমল” করছে । “ড..*পবনিব একটা গাস্তীর্য ও গুকত্ব আছে" | বস্তরতই ড- 
কাঁরের ও ঢ-কারের গুরুত্ব ও গাস্তীর্য উহাদের কাঠিন্তস্চনার ভাবকে একেবারে 
ঢাঁকিয়া ফেলিয়াছে 1৩১০ বিজয়চন্্র মজুমদার লিখেছেন-_ “অর্বাচীন সংস্কতে এবং 
একালের ভাষায় ভীম শব্দ বুঝাইবাঁর অক্ষর হইল ড।"..বৈদিক প্রয়োগেও ড 
দ্বারাও ষণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যাঁয় ৩৯৯ 

রাঁমেনসন্দর এ ছই ধবনির তুলনা করে বলেছেন-_ “ভয়ের সমুদীয় লক্ষণ বধিত- 
বিক্রমে6'য়ে বর্তমান। ঢ'য়ের ধ্বনি ভয়ের চেয়ে মৌটা,'."ঢ--'স্থুলত্ব বোঝায় ।*" 
স্থলত্বের সহিত জড়তার, নিশ্টে্টতার, আলস্যের ভাব জড়িত $ যথা__ টিলা, টিমা, 
ঢোল! (তন্দ্রা), গ! টিসটিস করা ।”৩১২ 'ঢপঢপে ঢ্যাঁবচেবে দ্রব্য নিস্তেজ । 
'তন্দ্রাগত ব্যক্তির ঢুলু টুলু আখিতে আলোর সহিত আলম্যের ভাব মিশিত' 1৩৯৩ 

ট-বর্গায় অঘোঁষ এবং ঘোঁষ ধ্বনির খ্যগ্রনাতে পার্থক্য লক্ষ করা গেল। টঠ 
আঁড়্, কঠিন, আঘাঁতকারী, কঠোর । ড গম্ভীর, গুরু, ভীম । ঢ গম্ভীর, গুরু, 
ড-য়ের চেয়ে মোটা বা স্থল এবং স্থুলতাঁবশে জড়তা নিশ্চে্টতা ও আলশ্যময়ঃ 
নিস্তেজ। 


৮৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 
দন্ত্যস্পৃষ্টধ্বনি 


রামেন্ত্রস্ুন্দরের বিচাঁরে-__ “কোমল দ্রব্যে কোমল দ্রব্যের আঘাতে অথব1 কোমলে- 
কঠিনে আঘাতে ত-বর্গের ধ্বনির স্থষ্টি।-..উপর হইতে মাটিতে পড়িলে আঘাঁতের 
শব্দ থপ, দপ্‌, ধপ্‌ । এই কোমলভাব “ত-বর্গের ধ্বনির বিশিষ্ট ভাব" 1৩১৪ 
“ত-বর্গের ধ্বনির সহিত তারল্যের সম্পর্ক' 1৩১৫ সত্যেন্্রনাথের “ঝর্ণা” কবিতার 
ধবনিঝংকাঁর অনুধাবন করতে গিয়ে নবেন্দ্র বন্থ কঠিন ধ্বনির বিপরীতে “ত' ধ্বনির 
তারল্যের ইঙ্গিত করেছেন_ “নদী যখন জলপ্রপাঁত হয়ে নীচেকার শিলাপীঠে 
আছড়ে পড়তে লাগল তখন ধর্ণনায় ত' আর ঠ' বেশি” 1৩১৬ 

থ-পধবনির বিবরণ-- “থ' মহাপ্রীণ খলিয়া ত"য়ের তুলনায় হহার ভার কিছু 
অধিক ।”৩১৭ এবং, তুসতুসের চেয়ে মোটা জিনিস থুসথুসে' । স্কুলত্বও মহাপ্রাণত্বের 
ফলে । 

ঘোঁষধ্বনিপ চরিত্র অনুসারে আমরা জানি, দ গম্ভীর এখং জমকালো । 

“ধ"য়ের ধবনিতে গুরুত্ব ও স্থুলত্বের অর্থ টানিয়া আনে ।'৩৯৮ “হালকা জিনিস 
যেখানে দপ করে, ভারি জিনিস সেখানে ধপ করিয়া পডে। দপদপ, দ্ুপদাঁপ-এর 
চেয়ে ধপধপ, ধূপধাপ-এর গুকত্ব বেশি । থেই থেই নাচের চেয়ে ধেই ধেই নাচের 
গুরুত্ব বেশি । পৃষ্ঠোপরি ছুমদীম কিলের চেয়ে ধমীধম থা ধপাঁধপ কিলের গুরুত্ব 
অধিক।”৩১৯ গুরুত্ব আর স্থুলত্বের জন্যে ই সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞরণে' 
ইত্যাদি স্তবকটিতে 'ন-ধ্বনি, ম-্বনি ও ল-্্বনির হুক্ম সৌন্দর্যের ক্রিয়ার পর 
“বিদায়-গোধুলি আসে পুলায় ছডায়ে ছিননদল' চরণে পু-ধ্বনির আবৃত্তিতে সে মোহ 
আঘাত পায়” 1৩২৪ 

ত-বর্গের বৈশিষ্ট্যন্চক বর্ণন। পাওয়া গেল__ কোমল, কোমলে-কঠিনে আঘাতের 
ধ্বনি, তরল । এবং এই বর্গীয় অল্পপ্রীণ অঘোষ রূপ থেকে মহাঁপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি 
পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তুলনামূলক স্থুলত্ব ব। আধিক্য, গান্তীর্য, গুরুত্ব আর আঘাতের 
ওজন বেড়ে চলে। 


ও ষ্ঠ্যস্পূষ্টধবনি 

রামেন্্রস্থন্দর আন্ুপুবিক বর্ণমাল। ধরে বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্রে বিশেষ ব্যঞ্রনার 
আলোচনা করেছেন বলে আমাদের এই নিবন্ধে তাঁর বন্থল উল্লেখ অনিবার্য 
হচ্ছে । পফবভ বিষয়ে তার মত-_-'প-বর্গের ধ্বনির সহিত বায়ুপূর্ণ ফাপা 


বাংলাভাষার ধ্বনিচরিব্র ৮৫ 


দ্রব্যের স্বাভাবিক ধ্বনির সম্পর্ক রহিয়াছে । বামুপূর্ণ দ্রব্যের অভ্যন্তর হইতে বাতাঁস 
বাহির হওয়ার সময় এইরূপ ধ্বনির উৎপত্তি হইয়] থাকে 1৩২৯ উচ্চাঁরণরীতি লক্ষ 
করলে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাঁবে- বদ্ধ ওষ্ঠের ভিতর দিকে মুখবিবরের 
বাঘু ওষ্াধর পৃথক করে বার হয়ে যাবার সময়ই প ফ খ ভ ধ্বনির উচ্চারণ নিষ্পপ্ন 
হয় । উচ্চারণের প্রকীরভেদ থেকে প্রত্যেকটি ওষ্ঠ্য ধ্বনির ভিতরে আবার স্বতন্ 
বৈশিষ্টা দেখা দেয়। যেমন-- মহীপ্রাণতাৰ দকন প-য়ের চেয়ে ফ উচ্চারণে 
তুলনামূলক ভাবে বেশি জোর প্রকাশ পাঁয়। রবীন্দ্রনাথ আবার ফ-ধ্বনিতে 
“একট] অবচ্জার ভাব" লক্ষ করেছিলেন আমরা আগেই দেখেছি 1৩২২ 
বাংলাভাষায় ধ্যঞ্জনের প্রচলন অনুপাত বা [66০/-র হিসাঁব অনুযায়ী 
ব একট বনু ব্যবহৃত ধ্বনি ।৩২৩ কিন্ত ব-য়ের প্রসঙ্গে দবনিটির ঘোঁষতাঁর এবং 
বগাঁয় কিছু গুণের কথা পরোক্ষভাবে পাঁওয়া গেলেও, বিশেষভাবে এই ধ্বনির 
ব্যঞ্রনার কোনো আলোচন। পাঁই না । এ ধ্বনি কি ওবে ভাষার উপাদান গঠনেই 
প্রধানত আপনাকে নিয়োজিত রাখে? 
ত-প্বনি সম্পর্কে পাঁই একটি উল্লেখ-_ “ত-বর্ণ মহাপ্রাঁণ ও ঘোষবান্‌; উহাতে 
স্থুলতা জ্ঞাঁপন করে । ভোঁম! শব্দে এই স্থুলত্বের ভাঁব আসে দেখিয়াছি । 5১১ 
পফ ব ত সম্পর্কে হাই সাহেবের সাধারণ মন্তব্য__ “তাদের বাঞ্জন। তেমন 
অন্ুরণনশীল নয়, নয় তেমনি গাঁ কি গম্ভীর" 1৩২৫ তা ছাঁড়া এই চারটি ধবনিতে 
বাঁধুপূর্ণ ফাঁপা জায়গা থেকে বাতাস বেরিয়ে যাঁধার ভাঁব আছে, ফ-য়ে আছে 
অবজ্ঞা, -য়ে ঘোষতা, ভ-য়ে ঘোঁষতা৷ ও মহীপ্রাণতাঁর দরুন স্থুলতা | 
ুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত ধ্বনিগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরম্পর প্রভাবে 
মিলিত ব্যঞ্জনা বিকাশ করে | সকল যুক্তব্যগ্রনের আলোচনায় প্রবেশ ন1 করে, 
কবিতা বিশ্লেষণকাঁলে উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে হুষ্ট ব্যঞ্জনার বিবেচনার মাধ্যমেই আমরা 
লক্ষ্যে পৌছুবাঁর চেষ্টা করধ । আমরা জানি, এই প্রবন্ধে বিশ্য্ত স্বতন্ত্র প্বনিচরিত্র 
আলে।চন! বাংলাভাষার ধ্বনিচরিত্রের পূর্ণ পরিচয় নয়। বাঁকধ্বনির বিচিত্র 
বিশ্াঁস বিচিত্র চরিত্র প্রকাঁশে সক্ষম | কিন্ত সর্বপ্রকার বিন্যাসের আলোচন। সম্ভব 
নয় বলে, স্বতন্ত্র ধবনিচরিত্র বা স্বতন্ত্রভাঁে বাকৃবিনি বিষয়ে বাঙালির সংস্কার পর্যা- 
লোঁচনা করে আমাদের ক্ষান্ত হতে হচ্ছে। কবিতা বিশ্লেষণকাঁলে আমরা প্রয়ৌজন- 
মতো] বিন্যাসের আলোচন। করে অগ্রসর হব । 


৮৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 
বাংলা ব্যঞজনধ্বনি 


ক. অবরোধক 
স্পৃষ্ট'বনি- কখগঘটঠডঢতথদধপফবভৎ 


খ. অবরোধক-অনবরৌধক 


ঘৃষ্টধ্বনি-_ চছজ ঝ 
গ. অনবরোধক 
নাসিক্যধ্বনি__ উনমওহহন্গ 
উম্মধ্বনি__ হ শ (31) স (3) অন্তুয্থ ব হব ভ (৪) ফ(6) বিসর্গ 
তাড়নজাত ধ্বনি__ ডট 


কম্পনজাত ধ্বনি__ র হু /হং রেফ 


ধ্বনি থেকে কবিতা 


ক. নিরুদ্দেশ যাত্রার ধ্বনি 
এক. 


“গৌঃ' শব্দে “গোক? বোঝায় বলে গ-্ধবনি শুনলেই “গোরু'র স্বৃতি মনে জাগবে-__ 
এমন কথা হাস্যকর ঠেকতে পাবে । ভর্ভৃহরি তার “বাক্যপদীয়” গ্রন্থে এ কথা 
নিয়ে পরিহাস করেছেন | কিন্ত, বিষয়টিকে অত লঘু করে না দেখে প্রয়োগের 
ধ্যবহারিক বিচারের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করাই আম্বা সমীচীন মনে করি । 
মানুষের সংস্কারে কোন্‌ শব্দ তথা শব্দার্থের সঙ্গে কোন্‌ ধ্বনি সম্পর্ক গড়ে সবাস 
করতে শুক করে দেয়, তার ঠিকঠিকান1 নেই । এক এক সংস্কৃতিতে এরকম নান! 
ধাঁরণ। সঞ্চিত হয়ে হয়ে, তার আপন একটি ধারা সৃষ্টি হতেই পারে । তখন 
ধ্বনিসাদৃশ্টে সেই সংস্কৃতির মান্ষের চত্তে নিদিষ্টরকমের ভাবের উদ্রেক হলে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। “গ” বললে “গোক" যদি নাও বোঝায়, “গা? বা 
“গবচন্দ্র বলতে 'গোঁকর ভাবস্ই বোঝায় তো ঠিক | 

বাঙালির পক্ষে, জাতীয় সংস্ক।র স্থত্রে বা বাংল। ভাঁষাঁব উচ্চারণবৈ শিষ্ট্যে, 
বাকৃধ্বনির ভিতরে সংগতিপূর্ণ ভাব কল্পন। করা সম্ভব | ধবন্যাঁত্মক ৭! অনুকার ধ্বনি 
ছাঁড়াও, যে দল বাঁ সিলেব.লের উচ্চারণ হস্-অন্ত অর্থীৎ বাঁধাযুক্ত, আর যে দল 
বাঁধাহীন ব মুক্ত, সেই কদ্ধ খা মুক্ত দলের বিন্যাসের ধরনে ভিন্ন ভিন্ন বোধ জাগা 
বিচিত্র নয় । বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে, ভাষাঁধবনির উচ্চারণের প্রকার পাঠকের 
মনে উচ্চারণ অন্ুগ বোঁধের আলপন একে চলতে পারে । নিদিষ্ট ধরনের ধ্বনির 
সমাবেশ আর বিন্যাসের রূপ বাচ্যার্থের পাশে পাঁশে প্রবাহিত হয়ে বক্তব্যকে গতি 
আর শ্মৃত্ি দিয়ে রসিকচিত্তে কাব্যাত্মার ছ্যুতি উদ্ভাসিত করতে পারে । এ-সব কথা 
আগেও বলা হয়েছে, তবু, ধ্বনি থেকে কবিতায় পৌছুবাঁর চেষ্টার প্রাক্কালে কথা- 
গুলি আরেকবার নাড়াচাড়া করা৷ অবান্তর নয় । এখন, নিকট পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে 
বিষয়টির বিচার করা যাঁক । রবীন্দ্রনাথের “নিরুর্দেশ যাত্রা” কবিতার ধবনিসমাবেশ 
জরিপ করে, পরে খাচ্য এবং ব্যঞ্জিত অর্থের সঙ্গে তার যোঁগ সন্ধান করে প্রস্তাবটি 
যাচাই করব । 


ধবনি থেকে কবিতা 


নিরুদ্দেশ যাত্র। 


আব কত দুরে শিয়ে যাবে মোরে 
হে স্বন্দরী ? 

বলো, কোন্‌ পার ভিডিবে তোমাব 
সোনার তরী । 

যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী, 

তুমি হাঁস শুধু, মধুরহাসিনী-_ 

বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে 
তোমার মনে । 

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি 

অকৃল সিন্ধু উঠিছে আকুলি, 

দরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন 
গগনকোণে । 

কী আছে হোথায়-_ চলেছি কিসের 
অন্বেষণে ? 


বলে। দেখি মোরে, শুধাই তোমায় 
অপর্নিচিতা-_ 

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে 
দিনের চিতা, 

ঝলিতেছে জল তরল অনল, 

শলিয়। পিছে অন্বরতণ, 

দিকৃবধূ যেন ছলছল-আ[খি 
অশ্রজলে, 

হোথায় কি আছে আলয় তোমার 

উমিমৃখর সাগরের পার 

মেঘছুন্বিত অস্তগিরির 
চরণতলে ? 


বনি থেকে কবিতা ৮৯ 


তুমি হাস শুপু মুখপানে চেখে 
কথা না বলে। 


হুহ্ু কবে খাঁষু ফেলিছে সতত 

দীর্ঘশ্বাস | 

অন্ধ আবেগে কবে গর্জন 
জলোচ্ছ্াস । 

সংশযময ঘননীল নীব, 

কোনে দিকে চেষে নাহি হেবি তীব, 

অসীম বোদন জগৎ প্লাবিযা | 
ছুলিছে যেন । 

তাবি 'পবে ভাসে তবণী হিবণ, 

তাবি 'পবে পভে সন্ধ্যাকিবণ, 

তাবি মাঝে বসি এ নীবব হাঁসি 
হাসিছ কেন ? 

আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমাব 
বিলাস হেন । 


যখন প্রথম ডেকেছলে তুমি 
“কে যাবে সাথে 
চাহিনু খাবেক তোমাব নযনে 
নবীন প্রাতে | 
দেখীলে সমুখে শ্রসাঁবিষা কব 
পশ্চিমপানে অসীম সাঁগব, 
চঞ্চল আলো আশাব মতন 
কাপিছে জলে । 
তবীতে উঠিযা শুধানু তখন 
আছে কি হোথায নবীন জীবন 
আশাঁব স্বপন ফলে কি হোঁথাষ 
সোনাব ফলে ? 


পবনি থেকে কবিতা 


মুখপানে চেয়ে হাঁসিলে কেবল 
কথা না বলে। 


তাঁর পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ 
কখনে। রবি-- 
কখনো ক্ষুন্ধ সাগর কখনো 
শান্তছবি | 
বেলা বহে যায়, পীলে লাগে বায়_ 
সোৌনীর তরণী কোথা চলে যায়, 
পশ্চিমে হেরি নাঁমিছে তপন 
অস্ভাচলে । 
এখন বারেক শুধাঁই তোমায়, 
ন্সিগ্ছ মরণ আছে কি হোঁথায়, 
আছে কি শাস্তি, আছে কি সুপ্তি 
তিমিরতলে ? 
হাঁসিতেছ তুমি তুলিয়ী নয়ন 
কথ। না বলে। 


আধার রজনী আসিবে এখনি 
মেলিয়া পাখা, 

সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক 
পড়িবে ঢাকা । 

শুপু ভাসে তব দেহসৌরভ, 

শুপু কানে আসে জলকলরব, 

গায়ে উড়ে পড়ে বাস্ুভরে তব 
কেশের রাশি । 

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর 

ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর, 

“কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ 
নিকটে আলি ।' 


ধ্বনি থেকে কবিতা ৯১ 


কহিবে না কথ, দেখিতে পাব না 
নীবব হাসি । 


প্রথমেই উচ্চাঁবণবীতিব ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তবক অন্ুযাঁষী ব্যঞ্জনধবনিব হিসেব 
গুচ্ছ কবে সাঁজিযে নেব | তাব ভিতবে আবো বিভাজন লিপিবদ্ধ কববাব দবকাঁব 
হবে-_ স্বরীত্তধবনি এবং হসন্তধবনি, আব অথে।ষ / ঘোষ অল্পপ্রাণ এবং অঘোষ / 
ঘোষ মহাঁপ্রাণ। 
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সর্বমোট হসন্ত ব্যঞ্ন ১০৬টি । 


কবিতাটির মোট ব্যঞ্জনবনির সংখ্যা ৭১৮। তার ভিতরে শ্বরান্ত রয়েছে 
৬১৩টি, হসন্ত ১০৬ । স্তরান্ত মুক্তদল স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন আছে ২৭৫টি । আন হস্ত 
রুদ্ধদল স্পৃষ্টব্যগ্রন রয়েছে ১৪টি | ১৪টি স্পৃষ্ট রুদ্দদলের দৃষ্টান্ত ২৭৫টি স্পৃষ্ট ঘুক্ত- 
ধ্বনির তুলনায় চৌখে পড়বার মতো সংখ্যালঘু । অবশ্য আরো ছুটি ধবনিকে আমরা 
সৃষ্ট রুদ্ধধবনির শ্রেলীতে গণনা৷ করব | সে ছুটি এই কবিতার গর্জন” এবং 'জলো- 
দাস” পদের হসন্ত ঘৃষ্ট জ এবং চ। রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের উচ্চাবণদ্বিত্ব ঘটছে। 


ধ্বনি থেকে কবিতা ৯৫ 


কিন্ত হসন্ত রূপে ঘ্ৃষ্টধ্বনি স্পৃষ্ট অবস্থায় থাকে, স্বরান্ত মৌচনের সময়ে এ ধ্বনির 
বষঠতা ঘটে । সেই জন্তেই “গর্জন” আর জলোচ্ছাসে'র প্রথম জ. আর চ. স্বরে 
বাহিত ন। হওয়ায় স্পৃ্ট রয়ে গেছে। স্পুষ্ট রুদ্ধধবনির দলে পড়ে যাঁওয়ায় পূর্বে 
কথিত ১৪টি হসত্ত স্পৃষ্টধবনির সঙ্গে এই ছুটি ধ্বনি যৌগ হয়ে এ ধরনের মোট ধ্বনির 
সংখ্য। দনীড়াচ্ছে ১৬। দ্বুষ্টধ্বনির গোত্র থেকে ২টি হসত্তধ্বনি এভাবে চলে এসেছে 
স্ৃষ্ট গোত্রে। 

অন্থান্ত হসত্ত ব্যঞ্জনের ভিতরে রয়েছে ৩৬টি ও ন ম, ৩২টি র, ৪টি রেফ, ৮টি 
ল এবং ১০টি শ (97) স (৪) নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণেও নাঁক দিয়ে 
বাতাঁস বার হয়ে ধ্বনি উৎপন্ন হতে পারে খলে উপস্থিত ৩৬টি হসন্ত নীসিক্য ব্যঞ্জন 
ধ্বনিপ্রবাহকে অবকদ্ধ করতে পারছে নাঁ। হ্‌সত্ত র-্বনি কম্পনজাত স্বভাবের 
জন্য আটভাবে রুদ্ধ হতে পারে না। ধ্বনিটিকে এইজন্যেই “তরল' নামেও 
অভি।হত করবার চল রয়েছে । ৪টি রেফ ধ্বনির ভিতরে দ্বিতীয় স্তবকের “উন্মে- 
মুখর” আর শেষ স্তবকের 'ত্বর্-আলোক' পদে রর্ম্‌* আর 'বুন্‌” বিশ্যাঁসে সংশ্লিষ্ট 
নাঁসিক্য ব্যঞ্রনের সহায়ে হসন্তপবনির অবরোধ অকার্যকর হয়ে যাঁয়। আর, রেফ 
উচ্চারণের জায়গা থেকে জিহ্বা দ্রুত সরে গিয়ে ম আর ন উচ্চারণের জায়গায় 
অবস্থান নেয় । “দীর্ঘশ্বাস” আর “গর্জন” পদের রেফ-সংশ্সিই হসন্ত গ আর হসন্ত 
জ-তে অবধশ্তই সম্যক অবরোধ ঘটে । কিন্তু লক্ষ করতে হখে যে, রেফ ধ্বনির 
উচ্চারণ স্থান থেকে সরে গিয়ে হসন্ত গ আর জ-এর উচ্চারণ স্থলে পৌছে জিহ্বা 
বাঘুপথকে সম্পূর্ণ রোধ করে । অর্থাৎ রেফ উচ্চারণে অবরোধ ঘটে না, ঘটে গ, 
আর জ্‌ উচ্চারণে । ল-ধ্বনি স্বভাবতই তরল । আমরা জানি, জিহ্বার ছু-পাঁশ 
থেকে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে, হসন্ত ল-ও অনর্গল (০০101179810) ধর্ম পাঁয় | হসন্ত 
শ এবং স উচ্চারণে বাঁকৃপ্রত্যঙ্গ পরস্পর সংলগ্ন থাকলেও এই ছুই ব্যঞ্জন শিসধবনি 
হয়ে বাতাসে ভাসতে পারে । 

ফলত, মোট ১০৬টি হসন্ত ব্যঞ্জন খা রুদ্ধদল ধ্বনির ভিতরে মাত্র ১৬টি ধ্বনি 
সত্যিকার অর্থে অবরোধক দল (5/11816) তৈরি করতে পারছে । অন্য দিকে, 
“নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতার ৬১৩টি মুক্তদল ব্যঞ্জনের সঙ্গে, হসন্ত হলেও, ধর্মে অনর্গল 
হবার দরুন ৩৬টি ও ন্‌ ম্+৩২টি র্+৪টি রেফ+৮টি ল+১০টি শ. সমোট 
৯০টি ব্যঞ্জন যৌগ করে মোট অনর্গল স্বভাবের ধ্বণি তথা দল" পাচ্ছি ৭০৩টি | 
সব মিলিয়ে, নিশ্ছিদ্র রুদ্ধদল এ কবিতায় একেবারেই কৌণঠাস] হয়ে পড়েছে। 


৯৬ ধবনি থেকে কবিতা 


্বরা্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলির ভিতর থেকে মহাপ্রাণ ধ্বনি কটিকে সরিয়ে রাখতে 
হবে। কারণ মহাপ্রাণ ধ্বনিশেষে সংলগ্ন স্বর-উচ্চাঁরণে, ব্যঞ্জনশেষের হ-জাতীয় 
পবনির প্রভাবে বাতাসে উম্মতা জাগে । এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ উন্মতাধর্মী 
শৌনায়। আলোচ্য কবিতার ৬৭টি স্বরান্ত মহাঁপ্রাণ ধবনিকে এই জম্য উদ্মাতাধর্মী 
ধবনিপর্যায়ে স্থানান্তর করা সংগত | ২৭৫টি স্বরান্ত স্পু্ট ব্যঞ্জন থেকে ৬৭টি সরে 
গেলে স্বরান্ত স্পুষ্ট বৃত্তে রইল ২০৮টি ধ্বনি | 

মোট ৬৭ খানি ঘৃষ্টধ্বনির মধ্যে হস্ত ঘৃষ্টধ্বনি দুটিকে উচ্চারণের স্পৃষ্টতার দকন 
আমরা স্পৃষ্ট্বনি বলে গণ্য করেছি । বাঁকি স্বরীন্ত ৬৫টি ্ৃষ্টধ্বনিতে উচ্চারণের 
শেষভাগের ঘর্ষণ উদ্মতা সঞ্চার করছে । ফুসফুস থেকে বার হবাঁর সময়ে মুখের 
ভিতরে বাতাস ঘষটে গেলে এই উম্মতাঁর সঞ্চার হয়। কাছে কাজেই স্ববান্ত 
ঘুষ্টপবনিগুলিকেও আমরা উদ্মতাধর্মী পর্যায়ভুক্ত করব । 

কবিতাঁটিতে, উদ্মধর্মেব জন্যে চিহ্নিত শ(51)) স 3) হ ধ্বনি রয়েছে ৯৭টি । 
উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে ৬৭টি স্বরাত্ত মহীপ্রাণ আঁর 
৬৫টি স্বরান্ত ্ৃষ্টপবনি যৌগ করলে উদ্মতাধম্মী ধ্বনির সংখ্য। দীভায় ২২৯টি । 

'নিকদ্দেশ যাত্রার ৩৬টি হসন্ত নীসিক্য ব্যঞ্জনের কথা আগে বলেছি, এ কবিতায় 
স্বরান্ত নাঁসিক্যব্যঞ্জন রয়েছে ৮৮টি । একুনে ১২৪টি । কবিতায় সাংগীতিক 
কোমলতা বা মাধুর্য সঞ্চারে এই-সব নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের ভূমিকা আমরা লক্ষ করব । 
ৃষ্টান্তত্বরূপ-_ 'সংশয়ময় ঘন নীল নীর, / কোনোদিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর, / 
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া / ছুলিছে যেন। তারি "পরে ভাসে তরণী হিরণ, 
তারি "পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ, / তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি / হাসিছ কেন? / 
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার / বিলাস হেন ।, 

পূর্বে উল্লিখিত ৩২টি হসন্ত র আর ৪টি রেফেরসঙ্গে আরো ৪৯টি স্বরান্ত কম্পন- 
জাত র রয়েছে কবিতাটিতে। ৩২-+৪+৪৯-:৮৫ | র আর রেফের উচ্চারণে তালু 
আর দত্তের মাঝামাঝি উপরের পাটি শীতের মূলের ঢালু মতো জায়গায় জিভের 
পাতা ভাঁলোরকমে সংলগ্র হতে-না-হতে কেঁপে ওঠে। সেই জন্য এই উচ্চারণে তারল্য 
আর চাঞ্চল্য টের পাওয়। যাঁয়। “হোথায় কি আছে আলয় তোমার / উমিমুখর 
সাগরের পার, / মেঘচুদ্বিত অস্তগিরির / চরণতলে?' অশে র আর রেফের আচরণ 
লক্ষণীয়। মুহম্মদ আবদুল হাই র-ধ্বনির মীধূর্ষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন | “বাংলায় একে তো৷ জিভের ডগার কাঁপুনিতে এ ধবনির সৃষ্টি তার ওপরে 
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আছে এর হৃজনকালে স্বরতন্ত্রীর কীপুনি। এই ছুই কাপুাুনতেো মলে ববাণ।তে 
একটি মধুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় ।'৩২৬ র-য়ের এই মাঁধূর্য কবিতাটির সাংগীতিকতার 
সহায় হচ্ছে । রেফের ক্ষেত্রে “উমি' আর “ন্বর্ণ শব্দে সংশ্লিষ্ট ম আর ন ধ্বনির মীঁধূর্য 
একত্র গণ্য করা যদি যায়ও, “দীর্ঘশ্বাস আর “গর্জনে'র ক্ষেত্রে মাধূর্য নয়, বলিষ্ঠতা। 
বা পৌরুষের ভাবই গণনীয় মনে হ্য়। 
৮টি হসন্ত পার্থিক ল-ধ্বনির সঙ্গে এ কবিতায় আরো ৪৩টি স্বরীস্ত ল-ধবনি স্থান 
পেয়েছে । ৪৩+৮-5৫১টি পাশবিক তরলধ্বনি । “ঝলিতেছে জল তরল অনল, / 
গলিয়া পড়িছে অশ্বরতল, / দিকৃবধূ যেন ছলছল-আঁখি / অশ্রজলে' অংশে বাঁকৃ- 
ধ্বনির সাহায্যে তারল্য বিস্তারে ল-য়ের ভূমিকা হিসেব করতে হবে। উদ্ধৃত 
অংশে তরল র-ধ্বনিরও সহায়তা রয়েছে । 
তাড়নজাত ড-্ধবনি কবিতাটিতে খুব কম | মাত্র ৬টি, তার সব কটি স্বরান্ত। 
“ভিড়িবে” পড়িছে" “পড়ে” “পড়িবে” “উড়ে পড়ে” পদ কটিতে র-য়ের চেয়ে গুরু- 
ভাব সত্বেও, ড-দবনির উচ্চারণে তাড়নের দরুন জিহ্বার বিচলন ম্পষ্ট। যাই হোক, 
এই সমস্ত ব্যঞ্জন উপাদাঁনের সঙ্গে স্বরধবনি এবং অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন মিলে গোটা 
কাব্যঅঙ্গ গঠিত হয়েছে । 
এইবার, স্বরান্ত ও হসন্ত ব্যঞ্জনের বি্যাসবৈশিষ্ট্যে উচ্চারণগতভাবে গণ্য 
স্পৃষ্টতার্মী, উদ্মতাধমী, নাসিক্য, কম্পনজাত, পাশবিক ও তাড়িত ধ্বনিগুলির সংখ্যা 
পরপর সাজিয়ে দেখা যাঁক-_ 
স্পৃষ্টতাঁধমী ব্যঞ্জন__- ২২৪ 
উদ্মতাঁধর্মী ব্যঞ্জন__ ২২৯ 
নাঁসিক্য ব্যঞ্জন_- ১২৪ 
কম্পনজাত ব্যঞ্জন-__- ৮৫ 
পাশ্বিক ব্যগ্তন__- ৫১ 
তাঁড়িত ব্যঞ্জন__ ৬ 
আধিক্যের ক্রমীনুযায়ী সাজালে উন্মতাধর্মী ধ্বনি শীর্ষে স্থান পায় । উম্ম হ-ধবনির 
উদ্মতাঁধর্মের ধ্বন্যাত্মরক বিবরণ “নিরুদ্দেশ যাত্রা” কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-__ 
ছু করে বাঁু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বীস” । হিসেব বলছে-__ এই শ্বসিত বা 
উদ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনই কবিতাটির ভিতরে হুতাঁশের অনুভব জানিয়ে দেয় । কিন্ত আরো 
একটি বিবেচন। বাঁকি থেকে গেছে । নাসিক্য ব্যঞ্জন, এবং চন্ত্রবিন্দুযুক্ত অনুনাসিক 


৭ 


৯৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


স্বর, স্বভাবে এতই প্রলম্ঘনধর্মী যে উভয় পার্থর অন্ত ধ্বনিতেও এরা আপন গু 
ছড়িয়ে দেয়। হাঁই সাহেব লিখেছেন-__ “নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি-সংশ্লিষ্ট অক্ষরটির 
সামগ্রিক উচ্চারণ নাঁসিক্য অন্ুরণনময় তথা 2:050৫19 1-..দ্যক্ষরিক, ত্র্যক্ষরিক, 
কি চতুরক্ষরিক শবে নাসিক্য ব্যঞঙনধ্বনির অনুরণন তাদের পূর্বে ওপরে প্রস্থত হয়ে 
গিয়ে সংশ্লিষ্ট অক্ষর এবং সমগ্র শব্দেরই সম্পদরূপে গণ্য হয় ।”৩২৭ “নিরুদ্দেশ 
যাত্রা'র সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্মধবনির উপরে এঁ রকম নাঁসিক্য অন্ুরণনের ফলে হুতাঁশের 
সঙ্গে মীধূর্ষের ধ্বনিগত মিশ্রণেব বৈশিষ্ট্য গণনায় আনতে হবে । উপস্থিত কবিতার 
৬৫টি ধবনিতে নাঁসিক্য ব্যঞ্জনা বিস্তৃত হয়েছে। এখানে মোটা হরফে ছাপা উ্মতাধর্মী 
ব্যগ্রনগুলিতে নাঁসিক্য অনুরণনের বিস্তার লক্ষ করা যাঁধে__ স্তুন্দবী, (সোনার, 
যখনি, বিদেশিনী, মধুবহাসিনী, জানি, সিন্ধু, পশ্চিমে, অঞ্েষণে, সন্ধ্যার, যেন, 
আখি, উমিমুখর, মেঘচুদ্বিত, মুখপানে, অন্ধ, গর্জন, সংশয়ময়, ঘন, নাহি, অসীম, 
যেন, তরণীহিরণ, জন্ধ্যা, মাঝে, বুঝি না, হেন, যখন, প্রথম, চাহিনু, জমুখে, 
পশ্চিম, অলীম, চঞ্চল, শুধানু, তখন, নবীনজীখন, সোনার, মুখ, মেঘ, কখনো, 
কনো, কখনো, শান্ত, সোনার, পশ্চিমে, নীমিছে, এখন, স্িপ্ধমরণ, শাস্তি, 
কথা না, আধার, রজনী, এখনি, সন্ধ্যা, স্বর্ণ। অর্থাৎ এই ৬৫টি ধবনিতে হুতাশের 
বোধের সঙ্গে মধ্যের বোধ মিশে গেছে-_ হুতাশ কেবলি শূন্যতার ভাব ধরে নি। 
নাঁসিক্যধবনি সংগোঁপনে আপন সীমান। অতিক্রম করে হুতাঁশকে মধুর করেছে। 


তিন. 

এখন, অর্ধব্যঞ্জন অর্ধস্বরের হিসেব লিখতে উচ্চারণরী তিবৈশিষ্ট্যে শ্ববান্ত / ও হসত্ত 
ছুইভাবে সংবৃত, অর্ধসংবৃত, অর্ধবিবৃত ক্রমে প্রতি স্তবকে ব্যবহৃত ধ্বনির তাঁলিকা 
বিন্যাস করব । আর-একবার বলে নেওয়া ভালো, ১৯৬০ সালেব “1.7” 
পত্রিকার ষট্ত্রিংশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত চার্লস এ. ফা সন ও মুনীর 
চৌধুরীর লেখা “176 70110061055 ০0 739175911 প্রবন্ধ অনুযায়ী আমরা 
বাংলাতে ই. এ ও. উ. চারটি অর্ধস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন স্বীকার করে এই আলোচনা 
লিখছি । আগে অথব1 পরে স্বরধবনি যৌগেই কেবল এই ধ্বনি সম্পূর্ণ উচ্চারিত 
হতে পারে। 


ধবনি থেকে কবিতা ৯৯ 


্ ্ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 


স্বরান্ত সংবৃত ই ১ ১ ২ ৩ ৪ ১5 ১২ 


উচ্চারণরীতি 





স্বরান্ত অর্ধসংবুত এ গ ১ ১ ১. ২ ০- ৫ 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ১-_ ১৭ 

হসন্ত সবৃত ই ১ ২ ০ ০... ৪ ২-_ ৫ 
হসত্ত সংবুত উ ০ ০ ০ ০ গু ১ ১ 
হসন্ত অর্ধপংবুত এ ১ ৩ ২ ২ ৩ ২-_ ১৩ 
হসত্ত অর্ধসংবৃত ও ১ ০ ০ ০... ০ ০. ১ 
৩ ৫ ্ ২ ৩ ৫- ২০ 


সাঁবণিতে দেখা যাচ্ছে-_ “নিকদ্েশ যাত্রা্য বিন্যস্ত অর্ধব্যপ্রন খ। অর্ধস্ববের 
ভিতবে ১৭টি স্ববীন্ত । যেমণ পাচ্ছি নিয়ে পদের “য়ে” আর 'গলিয়।” পদের "য়া 
ইত্যাদি উচ্চারণে । আর ২০টি আছে হস্ত, যেমন “শুধাই' পদের “ধাই” বা 
“হোথাঁয়' পদেক্ “থাঁয়” উচ্চারণে । 

আমব। জানি, হস্ত অর্ধস্বর ধ্বনিগুলিকে প্রচলিত ব্যাকরণে যৌগিক ধ্বনি 
বলা হয়ে থাকে | উচ্চারণে, এক স্বরধ্বনিতে শুক হয়ে দ্বিতীয় স্বরধবনিতে পৌছেই 
রাশ টেনে থেমে-যাঁওয়। এই ধ্বনির বৈশিষ্ট্য । হসন্ত অর্ধব্যঞ্জনকে কবিতাঁব ছন্দের 
আকুতি বিচারের সময় সচরাচর কদ্ধদল বলে গণ্য করা হয়। উচ্চাঁবশে, স্বরের 
আকম্মিক সংবরণ মুখগহববের ভিতবে ফুসফুস থেকে বাঁব-হয়ে-আঁসা বাঁতাঁসে চাঁপ 
সৃষ্টি কৰে ধ্বনিশেষে উদ্মতাঁব জন্ম দেয়। সেদিক থেকে দেখলে, এই কুডিটি হসন্ত 
অর্ধধবনি গোঁটা' কবিতার উন্মতাঁধমী ধ্বনির সংখ্যা কিছু বাঁড়িয়ে তুলবে । উদ্মতাঁয়- 
রুদ্ধ এই-সব দলকে নিশ্ছিদ্র ধবনের কদ্ধদল না বলে অনর্গল স্বভাঁবাশ্রিতই বলতে 
হবে। 

স্বরাস্ত অর্ধব্যগ্রন কটি কবিতয় ঘুক্তদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, হসন্ত অর্ধব্যঞ্জন- 
গুলিও থেকে যাচ্ছে অনর্গল । কবিতাটিতে একটি চলমান তরণীর বর্ণনা আছে 
বলেই কি কবিতার ধ্বনি প্রবাহে সম্পূর্ণ রুদ্ধদলের সংখ্যা এত কম? 


ধ্বনি থেকে কবিত। 


২১০০ 


চার. 


স্বরধবনির তালিকা রচনীতে উচ্চারণরীতিবৈশিষ্ট্যে সংবৃত, অর্ধসংবৃত, অর্ধবিবৃত, 


বিবৃত ক্রমে প্রতি স্তবকে ব্যবহৃত স্বরের হিসেব লিখব । 
উচ্চারণবীতি 














হই ২৮ ১৬ ২৬ ১৫ ১৮ 

নর উ ১৫ ১১ ৫ ৭ ৭ 
৪৩ ২৭ ৩১ ২২ ২৫ 

২১ ১৮ ১৭ ২৪ ১৮ 

অর্ধসংবৃত ও ২৩ ২৭ ২২ ২২ ২৭ 
৪8 ৪৫ ৩৯ ৪৬ ৪৫ 

আা ১ ১ ৩ ১ ২ 

অর্ধবিবৃত অ ১ ১৮ ১৮ ১৪ ১২ 
২ ১৯ ২১ ১৫ ১৪ 

আ ১৭ ১৭ ২০ ২৬ ২৬ 

বিবৃত আআ! ০ ১ ০ ১ ০ 
১৭ ১৮ ২০ ২৭ ২৬ 


২৮-ন১১৩৪ 


১০ ৩ 


২৭৯5 ১৩৭ 


“নিকদ্দেশ যাত্রা” কবিতার মোট স্বরধবনি সংখ্যা ৬৬৪ | এর ভিতরে ১১৩টি স্বব 
কোনো-না-কোঁনে হসন্ত ব্যঞনের পুর্বে বসে আপন মুক্তগতিতে খাঁধা পেয়েছে। 
অর্থাৎ এই ১১৩টি স্বরধবনি রুদ্ধদলের প্রারস্তে সংস্থিত। বাঁকি ৫৫১টি স্বর মুক্ত 


সিলেবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । 


কবিতায় ই আর উ এই ছুই সংবৃত স্বর রয়েছে ১৭৩টি, অর্ধসংবৃত এ আর ও 
২৬৪টি, অর্ধবিবৃত অ আর অআ্য। ৯০টি, বিকৃত আ আর আআ ১৩৭টি । হিসেব করে 


ধবনি থেকে কবিতা ১০১ 


দেখা যাচ্ছে বিবৃত আর অর্ধবিবৃত ১৩৭+৯০--২২৭টি ধ্বনির তুলনায় সংবৃত 
আর অর্ধসংবৃত ধ্বনি অনেক বেশি-_ ১৭৩+২৬৪_৪৩৭টি। মুক্তদল ব্যঞ্জন 
ব্যবহাঁধের দিক থেকে কবিতাটির মুক্তগতি চলনে স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভব সন্ত, 
উদ্মধবনির আধিক্য এবং সংবৃত ত্বরপবনি ব্যবহারের আধিক্যের বিচারে কবিতার 
আত্মায় ক্ষোভ ও সংবৃতিজনিত চাপের অস্তিত্ব অনুমীন করা যাঁয়। উচ্চারণরীতির 
দিক থেকে সংবৃত্ত স্ববধ্বনিতে সংবরণেব ভাব প্রকাশ পাওয়া স্বাভীবিক। 

গ্বরধবনি-বিন্যাঁসের স্তবকভিত্তিক সাঁরণি পর্যালোচন1 করলে দেখা যায়-_ প্রথম 
দিকে সংবৃত স্বরধ্বনির ব্যবহার যত বেশি ছিল, শেষদিকে তা কমে এসেছে। 
আবার অর্ধসংবৃত ধ্বনির সংখ্যা পূর্বাপর মোটাম্‌টি কাছাকাছি রয়েছে । বিকৃত 
'বিনির সংখ্যা, তুলনায় সবচেয়ে বেড়ে গেছে | অর্ধবিবৃত ধ্বনির ভিতরে আযা-প্বনির 
ব্যখহার সাঁমগ্রকভাঁবে বাঁংলাঁভীষাঁতে যেমন৩২৮ এখানেও তেমনি বিরল । 
প্রথম দিকে যা ছিল, তা! থেকে বেডে-কমে-খেডে শেষ স্তবকে অনৃষ্ঠ হয়েছে। কিন্ত 
অপর অর্ধবিবুত দবনি অ ১টি থেকে শুক করে শেষ স্তবকে পৌছে হয়েছে ১৯টি । 
শেষ শুবকের স্বরবিনিগুলির ভিতরে বিবৃত অ। সংখ্যাগরিষ্ঠ । উচ্চারণরীতির দিক 
থেকে বিবৃত স্বরধ্বনিতে মুখবিবরের সর্বাধিক উন্মোচন খলে এ ধ্বনিতে সংবৃতি- 
জনিত চাঁপ থাকে না । শেষ স্তবকে বিবুতাবনিব সমধিক ব্যবহার থেকে ধারণা 
হয়, কবিতার পূর্ববর্তী স্তবকগুলির প্রশ্নের চাপ আর উৎকণ। শেষপর্যন্ত বহুল পরিমাণে 
বিমে।চিত হয়েছে। অবশ তা সত্বেও, রহশ্যময়ীর ব্যবহার থেকে ক্রমে উপচিত 
বিশ্বাসের দন উপসংহারে উন্মর্বনির দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই কবিকে বুঝে নিতে হচ্ছে 
'কহিবে না কথা, দেখিতে পাঁখ ন। / নীরব হাঁসি? | 

আবেগের চাপ আর অনিবাঁর গতি-_ ছুয়ে মিলে জীবনযাত্রার জটিলতাকেই 
কি নির্দেশ করে না| এ কবিতার স্বরভঙ্গি? উপস্থিত নৌধাত্রায় কৰি বা সৌন্দর্য- 
উৎস্ৃক শিল্পীর জীবনযাত্রার খিচিত্র টানাপোৌড়েনের স্তর খাঁকৃণবণির বিন্যাসের 
ধরনে বেজে উঠেছে। কবিতায় খলা আছে-__ তার পরে কু উঠিয়াছে মেঘ, / 
কখনে। রবি কখনো ক্ষুব্ধ সীগব, কখনে। / শান্তছবি' | 

মুক্তগতির জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্মববনি বাঁধ। নয় এই কবিতাঁয়। সমুদ্রে প্রবাহিত 
স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে, অন্তরীক্ষে বাতাসে বয়ে চলেছে হুতাশের শ্বাস-__- “ছুহু করে বাঁধু 
ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস” ৷ উপরুপরি প্রশ্ন তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাঁর উদ্‌বেলতা, 
আর অপর পক্ষের নিবিকাঁর উজ্জল হাশ্যের স্থির প্রতিভাপে, মুগ্ধ বিম্ময়বশে 


১০২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আবেগের ক্ষণিক শান্তি। তারপর শেষ স্তবকের উপান্ত চরণে আবেগ নিবারণ 
করে নিয়তির মত-নিরিষ্ট সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ__ “কহিবে না কথা, দেখিতে 
পাব নী / নীরব হাসি” | যতক্ষণ উত্তর মেলে নি, প্রশ্নেব ধাবমান শোঁত চলেছে 
সংবৃতধ্বনির চাঁপা টানে আশা ধরে রেখে । শেষে “না” শব্দের আ-কার সকল 
আশ! পরিহার করে বিরাম মানল ।৩২৯ এই বিরাঁমে আবেগমুক্তির প্রশান্তি । 


পাঁচ. 

কিছু পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা স্বীকার করেই, এবার কবিতাটির বাচ্যার্থের 
আলোচনায় যাওয়া যাক। কবিতার দৃশ্তারূপও বাচ্যার্যবিচাঁরে সহায়তা দেবে | 
কবিতা বলে, অভিধার সঙ্গে লক্ষণাও বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠবে । 

“নিরুদ্দেশ যাত্রা” কবিতাঁটিতে, অন্তস্র্যের আভায় ঝলকিত জলরাঁশির উপর 
দিয়ে প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার অভিমুখে অগ্রসরমাণ একটি তরণীর ছবি রয়েছে । তীর 
আরোহী-_ পরিণীম-শঙ্কা-ব্যাকুল অথচ রহস্যবিমুগ্ধ এক যাত্রী | তরর্দচঞ্চল জল- 
রাশির উপর দিয়ে ভেসে-চল তরীর কর্ণধার রহস্থপ্ুন্ঠিত, এবং নিরুদ্বিপ্ ৷ কেশে 
বেশে আবেদনে ইনি নারী । যাত্রার লক্ষ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট ন৷ জেনেও, যাত্রী তীর 
জীবনপ্রভাতে এই রমণীর মোহন সঙ্গ স্বীকীব করেছিলেন । এখন, সম্মুখে সূর্য 
অস্তগামী। দিগন্তে গোধূলির উজ্জল আলোক-অবসানে সন্ধ্যা-অন্ধকারের আশঙ্কা 
যাত্রীকে ব্যাকুল করেছে । কিন্ত যাত্রার লক্ষ্য এবং পরিণাম সম্পর্কে, প্রভাত 
থেকে শুক করে সন্ধ্য। পর্যন্ত যাত্রীর প্রশ্নের জবাঁবে রমণী, কখনো! কখনো আদিগন্ত- 
বিস্তৃত পথের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেও নীরব, অথচ আবার রহস্যমধুব হাস্যে 
উদ্ভাসিত । 

কবিতার দৃশ্তপটে উজ্জ্বলতা আছে__ পশ্চিমদিগন্তে সূর্যাস্তের সোনার রঙে, সেই 
বর্ণে রঞ্জিত সন্নিহিত সাঁগরে হিরণ্ময় তরণীতে, আর রমণীর হাসিতে ৷ বিপরীতে 
অন্ধকার রয়েছে-_ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভয়াবহতাঁয়, আর নৌকাবোহীর অন্তরে লালিত 
স্বপ্নের পরিণাঁমের অনিশ্চয়তা এখং জীবনসন্ধ্যার আসন্নতার অনুভবে | 

শেষ স্তবকের ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎকাঁলের ব্যবহার জানিয়ে দেয় এই আশঙ্কী- 
ক্ষুব্ধ ভাবনা প্রবাহের উপর দিয়ে তরণী ভেসেই চলবে । তাই অন্ধকার-কবলিত 
অবস্থাতেও জলের কলধবনি বাজতে থাকবে কানে । যাত্রীর কাছে অজ্ঞাত-__ 
কাগ্ডারীর অভিপ্রেত লক্ষ্যের অভিমুখে তরীর চির-চলা। জীবননিশার এ 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১০৩ 


অন্ধকারেও রমণীর দেহসৌরতভে আর বাঁধুতাড়িত কেশস্পর্শের আঁভাঁসে নাঁয়ক 
জানবেন, তীর ভাগ্যনিয়ন্তা আছেন পাঁশেই, তরীর কর্ণ তাঁরই হাতে । কেবল, 
যে নয়নের আলোক তাঁকে এই যাত্রায় প্রেরণ করেছিল-_- যে স্থির হাঁসি সমস্ত 
জীবন তীকে মুগ্ধ বিশ্মিত করে টেনে আনল-_ অন্ধকারে তা৷ দৃষ্টির অগোচর হবে | 
রহস্ময়ীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্তে যাত্রীর ব্যাকুলতা তখন বেড়ে উঠবে আরো । 
তবে কবিতার শেষে স্থদীর্ঘ জীবনযাত্রায় লব্ধ প্রজ্ঞায় ইনি জেনেছেন__ এ-ই তীর 
বিধিলিপি-- রহস্যাবপ্ুষ্ঠিত সৌন্দর্যের আকর্ষণে অজানা সৌন্দর্যলোকের অভিমুখে 
চিরপথিক ভূমিকা তার। 

জীবনপ্রভাত আর জীবনসন্ধ্যাব উল্লেখে মনে হয়, মৃত্যুর অন্ধকারের গৃভীরেও 
অনিঃশেষ যাত্রার কথ। বলা হয়েছে । জীবনেমণণে-_ অবিচ্ছেদে সৌন্দর্যের তটের 
দিকে কবির অভিযাত্রা । 

সৌন্দর্যের তটের কথা ধলতে গিয়ে উপস্থিত কবিতায় কল্পিত পটভৃমি-বহিভতি 
একটি দৃশ্য আকম্মিকভাঁবে কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে স্থান নিয়েছে । সে দৃশ্ঠ 
সৌন্দর্য-বিষয়ে কবির পূর্ববর্তী এক কবিতার ভাবনী কল্পনার সঙ্গে এই কবিতার 
যোগ স্থাপন করেছে । ঝলিতেছে জল তরল অনল / গলিয়া পড়িছে অন্বরতল / 
দিকৃবধূ যেন ছলছল-আঁখি / অশ্রজলে'__- এই কল্পনার ছবিতে তরণীর সম্মুখে 
প্রসারিত জলবাঁশির শেষে রয়েছে সূর্যাস্ত-আভায় অকণ দিগন্ত । রহশ্যময়ীর 
আবাঁসের ঠিকানা জানতে চেয়ে হঠাৎ এ ভূৃশ্তের মাঝখানে “মেঘচুম্বিত অন্তগিরি'ব 
ছবি টেনে আন! হয়েছে । এই কবিতার বুননের পটে এ গিরির আবির্ভাব 
আকস্মিক। যেন দৃশ্যরূপের ছন্দের শৃঙ্খলা-বিপর্যয় । এ ছবি তো “ইন্দ্রনীল শৈলমূলে' 
অবস্থিত সৌন্দর্যলক্ষমীর বাঁসভূমির ! “মেঘদূত” কবিতায় সৌন্দর্যের প্রতিমা যে 
বিরহিণীকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন কালিদাস-বণিত গিরিনিবাসে__ অনন্ত বসন্তে 
যেথ! নিত্য পুষ্পবনে / নিত্য চন্ত্রীলোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে / স্বর্ণ সরোজফুল্প 
সরোবরকূলে / মণিহর্্যে অসীম সম্পদে নিমগন। / কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ- 
বেদনা” । কবিতার তাঁৎপর্য উপলব্ধি করতে কবির পূর্বরচিত কাব্যের ইতিহাস 
জাঁনবার নীতি না৷ মানলে, স-তর্ক বিশ্লেষণে এই কধিতাঁর অস্তুগিরির দৃশ্যটিকে 
নিয়ে বিপদে পড়তে হয় । তাই মনে হয়, কবিতার বসাস্বাদনের জন্য সকল রকম 
পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধারণার সংশ্লেষণ ঘটাঁনোৌই বোধ করি সর্বোত্বম পথ। 

লক্ষ করতে হবে, কবির গহন-বোঁধেব ছন্দ এখানে আপাত-বিশৃঙ্খল গুঢ়তর 


১০৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ছন্দে তাঁর উপলব্ধির অতীত আর বর্তমীনকে রূপের বন্ধনে বেঁধে নিল। উপস্থিত 
কবিতার সীমায় এই দৃশ্ঠবিপর্যয়ের যুক্তি মিলবে না । যদিও কবিতার গীতিময় 
ধবণির অনিবার্য প্রবাহ এমন টেনে নিয়ে যাঁয় যে, সাধারণভাবে “অন্তগিরি'কে এ 
দৃ্ঠপটের আকম্মিক বাঁধা বলে খেয়াল করবার অবকাশ মেলে না। কিন্তু 
বোঁধকে ভাষায় ব্যক্ত করবার পথ পরিহার করে, কবি অস্তগিরির দৃশ্যরূপের ইঙ্গিতে 
আপন “আত্মার ইতিহাঁস'কে পূর্বাপর সম্পকিত করেছেন । 

যাই হোক, অন্তিম স্তবকের পূর্ব পর্যন্ত কবিতাঁটির বৈশিষ্ট্য-_ নিরন্তর প্রশ্নের 
অস্থরতা । তার সঙ্গে আছে অপরিচিতার নীরব-মধুর হাঁসির কথা য1 কবিকে 
কখনো! বিচলিত, কখনো কুতৃহলী, কখনো-বা আশ্বস্ত করে টেনে নিয়ে চলে 
যাত্রাপথে । অপরিচিত সঙ্গ পরিহার করবার কথা ওঠে ন।, কাঁবণ, মাদুর্যে সম্পন্ন 
স্থির হাসিতে একরকম প্রাপ্তি ঘটে যাঁয়। সে প্রাপ্তি অপরপক্ষের নীরবতাঁয়- 
সম্ভব অশান্তি লাঘব করে বলে কবির চলার আকর্ষণ হয় অশেষ । সমগ্র জীবন- 
কাল পার হয়ে জীবনসন্ধ্যাতেও তরী যদি কূলে নাঁও ভেড়ে, শেষপর্যন্ত কবি সেই 
মোহিনী কর্ণধাঁরের দেহগন্ধ আর কেশস্পর্শের রোমাঞ্চ সম্বল করেই নিয়ত ভেসে 
চলবার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অন্যপক্ষের নিবিকাঁরতা যাত্রীর উচ্ছীসকে 
নিঃসন্দেহে প্রতিহত করে. তবু সেই অটল-নীরব মাধূর্যপ্রসারী অভিভবে কবি 
আপনাকে সমর্পণ করেন । 

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যের স্বরূপ-সন্ধানমূলক কবিতার ধারায় “নিরুদ্েশ যাত্রার 
পূর্ববর্তী প্রধান কবিতাগুলির শেষে কবির প্রশ্ন, ক্ষোভ আর ক্ষোভশান্তির প্রার্থন। 
জেগে থেকেছে | “মেঘদূত'-এর শেষে সৌন্দর্যস্বরূপ আর সন্ধাশীর নিত্য বিচ্ছেদ 
কবিকে অশীন্ত প্রশ্নে ব্যাকুল করে-_ “কে দিয়েছে হেন শাঁপ, কেন ব্যবধান? / 
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাদে কদ্ধ মনোরথ ? কেন প্রেম আঁপনীর নাহি পায় পথ ?.--) 
“সোনার তরী” কাব্যের প্রথম তরণীটিতে কবির স্থান সংকুলান হয় না, ক্ষুব্ধ কবি 
পরিত্যক্ত হন "শূন্য নদীর তীরে? ৷ “মানসস্থন্দরী'র শেষে বেদনাঁবিদ্ধ কবি প্রার্থনা 
করেন__ “এসো স্থপ্তি, এসো শান্তি ; / এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি )/ 
বক্ষে মোবে লহ টাঁনি-_- শোয়াও যতনে / মরণস্থন্গিপ্ধ শুভ্র বিস্বৃতিশয়নে |, 
“নিরুদেশ যাত্রীর শেষে সেই ক্ষোভ আর হতাশার পরিবর্তে ভাগ্যের অনিবার্য 
গতি বিষয়ে কবির প্রীজ্ঞতার বোধ পূর্বের কবিতাগুলির চেয়ে এ কবিতাঁয় তার 
পরিণত ভাবনার প্রশান্তি প্রতিফলিত করে । 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১০৫ 

ছয় 
আমরা বলেছি, কবিতাঁটিতে উদ্বেগ-ব্যাঁকুলতা সত্য, কিন্ত আরো সত্য অস্থিরতার 
উপরে স্থির প্রতিমা-সৌন্দর্যের প্রশান্ত উদ্ভীঁস | বাঁও্ময়ী না হলেও. নিয় তিস্ববপিণী 
আভাসময়ী। কবিতাটির তিন স্তবকে বিন্যস্ত ইংবেজি অন্ুবদেও রবীন্দ্রনাথ এই 
হাঁসির আশ্বাসের কথা ঘুরে ফিরে এবং বিস্তৃত করে বলেছেন | “7770 51167706 
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০7221276207) বইয়েতে "10 [১০915 7২61195101৮ প্রবন্ধে ইংরেজি 
অন্বাঁদটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত কবে ববীন্্নাঁথ বুঝাতে চেয়েছেন__ [1 (10০ 
[0০9০5 19119101 ৮/০ 11170 109 ৫006111)6 01 11111011011017, 00611961061 
0০৪00000901 001 17011610617 (0৮/2105 8 11011) ৬/1)101) 15 6৮1 00 
196 16%98190 11 103 0৮71 1701653 019901011.৩২৯ জীবনযাত্রার সকল ক্লীন্তি, 
কেশ, বিড়ম্বনা! সবেও বিচিত্র প্রান্কৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে চীবপাঁশ ঘিবে__- তাঁণ অমুত- 
প্রভা নিয়ে । 4300 21] 0715 19511700110 09016910655 0121) 2179৬/0] 
10 1195 0119 0119 17115100780 59565 09 00001 07071511851 1115 0101 
[99117,৩ ৩ ০ 

ধবনিগতভাঁবে ণননিকদেশ যাত্রায় এ 7510 এসেছে অনুপ্রাাসের বিশ্যাঁসে, 
নাঁসিক্য ব্যগ্তনের কোমলতার বহুল প্রয়োগে, তরল পাশ্বিক ধ্বনি ল-য়েব ব্যখহাঁরে, 
কম্পনজাত পবনির ঝংকারে আর মুক্তধবণির অবারিত সোৌতে । 


সাত, 

অবিরল অন্ুপ্রা-ঝংকীর এই কবিতার ধ্বনিকে কতখানি গুঞ্জনমপুর করেছে, তাঁর 
খানিক পরিমাপ করা যাঁক। ন লর শব্যঞ্জনধবনি বা ই উ এ স্বরধবনির অনুপ্রীস 
যদি-বা কাঁনে বাজে, পাঁয়ে পায়ে বেজে-চল1 ছোঁটোখাটে অনুপ্রাসগুলোর দিকে 
আমাঁদের তত নজর পড়ে না । চলার ঝৌঁকে আমরা সেগুলোকে কিছু অবহেলাই 
করি । কিন্তু, “তবুও তাহীরা / প্রাণের নিশ্বীসবাঁফু করে স্বমধুর, / ভুলের শৃন্যতা- 
মাঝে ভরি দেয় স্তর | 


১০৬ ধবনি থেকে কবিতা 


“নিরুদ্দেশ যাত্রায় প্রায়শ মধ্যমিল রয়েছে, আবার সর্বত্র নেই বলে, প্রত্যাশা 
ছাড়াই পেয়ে যাওয়াতে শ্রবণ নন্দিত হয় । “আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে”, 
বলো কোন্‌ পার ভিডিবে তোমার", 'ঝলিতেছে জল তরল অনল", “বেল! বহে 
যায়, পালে লাগে বায়, আছে কি শান্তি, আছে কি শপ্চি, “আধার রজনী 
আসিবে এখনি"-..! পরপর ছুই পঙ্্‌ক্তিতে অথব] একই পঙ.ক্তিতে অপ্রত্যাশিত 
স্থানেও এমন মিল স্থরে বেজে উঠেছে- “ভিড়িবে তোমার / সোনার”, "ডুবিছে 
তপন / গগন", “হোথায় কি আছে আলয়”, “মেঘচুম্বিত অস্ত”, “সংশয়ময়', “ঘমনীল 
নীর', “পশ্চিম পাঁনে অসীম", 'নবীন জীবন / আশার স্বপন+, আছে কি সুপ্তি / 
তিমির", 'জল-কলরব+, “সন্ধ্যাআঁকাশে স্বর্ণ-আলোক', “বিকল হৃদয় বিবশ শরীর', 
“করহ পরশ" । একই বা একই ধাঁচের বাক্যাংশের প্রত্যাবৃত্ত মিলও কবিতাঁতে 
রয়েছে । যেমন--“তারি 'পরে' “তারি "পরে" “তারি মাঝে”, আছে কি' ফলে 
কি", কখনো! রবি / কখনো ক্ষুব সাগর, কখনো”, “আছে কি শান্তি, আছে কি 
সুপ্থি” শুধু ভাসে”, শুপু কাঁনে আসে”...। একটানা? মুক্ত ধবনির বিন্যাস বা মুক্ত- 
রুদ্ধ-দলের বিশেষ সচ্ায় তৈরি প্যাঁটাঁর্নেও ধ্বনির ছন্দগীতি রচিত হয়েছে। কবিতার 
প্রথম পঙক্তির আরস্তেই “আর” পদের কদ্ধদলের পরে মুক্তধবনির ধাঁর৷ ছুটেছে 
“কত দুরে নিয়ে যাঁবে মোরে" প্রশ্নেব টাঁনে ৷ এমন চলমান মুক্তধবনির উদাহরণ-_ 
“বুঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে”, “তুমি হাঁস শুধু মুখপাঁনে চেয়ে / কথা না 
বলে”, হুহু করে বাঁধু ফেলিছে সতত”, “তীর” পদের কদ্ধতাঁয় ঠেকবাঁব আগে পর্যন্ত 
“কোনোদিকে চেয়ে নাহি হেরি এরকম শেষ দলে কদ্দ-মুক্ত-+্বনিপউযক্তির 
দৃষ্টান্ত ঢের আছে । পরপর একটি মুক্ত আর একটি কদ্ধ ধ্বনিসন্নিবেশে আবতিত 
প্যাঁটার্ন__ “এখন বারেক শুধাঁই তোমায়", “বিকল হৃদয় বিবশ শরীর” । ধনিনিকণ 
এই কবিতার আঙ্গিকবৈ শিষ্ট্য বলে উদীহরণ সংকলনে ক্লীন্ত হতে হয় । 

এই-সব ধ্বনিকে শৃঙ্খল। দিয়ে প্রবাহিত করেছে তানময় মীত্রাবৃত্বের কলছন্দ । 
প্রথমাবধি কবিতাব অন্তঃস্ববটিকে গ্প্রিত কবে-চল। মাত্রাবৃত্ব ছন্দস্োত নায়কের 
সংবেদী চিত্তের নিত্য সন্ধীনকে গতিময় কবেছে, যে গতি স্বভীবগত গী'তিধর্মে 
বিষাদের কৃহেলি অগ্রাহ্য করে স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হতে পারে। 

স্বরধ্বনিতে সংবৃতি থেকে বিবৃত. উন্মতাঁর দীর্ঘশ্বাস সব্ও ব্যঞ্জন উচ্চারণে 
মুক্তদলের প্রাধান্থযুক্ত মাত্রায় আবৃত্ব চলনের অগ্রসরণ,_- বাঁকৃ্ন্বনি আর ছন্দের 
সমাবেশ সব মিলিয়ে চিন্তীপ্রবাহের ছই গতিকে ধরে রেখেছে 'নিকর্দোেশ যাত্রা” | 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১০৭ 


জীবনেব গতির নানামুখিতা ধবনিমাঁলার পর্যাবৃত্তির ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে 
বিচিত্রগতি তরঙ্গময় জীবনের সমগ্রতাঁকে ধরবার চেষ্ট) করেছে । বক্তব্যে আর 
ধ্বনিতে এই মিল বাকৃবিনির ভাববহনেব ক্ষমতাঁর পবিচায়ক। 


খ. চম্পা” ও রূপান্তর 

এক, 
কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় ধবনির ভূমিকা” বিষয়ের পবিধি নির্ধারণের সময আমরা 
“চম্পা” কবিতার উল্লেখ কবেছিলাম। প্রসঙ্গ ছিল_- মূল ছন্দ বজীয বেখে 
শু“ ভাঁষার পরিবর্তন করলেও কবিতার মূল স্বর বিদ্বিত হয় । এবার আমবা মূল 
কবিতা, পূর্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত তার ভাষান্তরিত রূপ এবং ছন্দীত্তরিত একটি রূপেব 
বিশ্লেষণ করে বুঝবাঁর চেষ্টা করব-- বাঁচ্যার্থ এক থাকা সব্বেও এই-সব ধ্বনি 
অর্থাৎ শব্দ ও ছন্দৌবিন্যাসের পরিবর্তনে কী করে ব্যঞ্জনার হেরফের ঘটে যায় । 

সত্যেন্দনাঁথের রচনাঁর ধ্বনি ও ছন্দসজ্জা আমাদের ভিতরে কী বোঁধ সঞ্চারিত 
করে তা প্রথমে বুঝে নিতে হবে । উপক্রমে বাচ্যার্থের আলোঁচন। ছন্দ ও 
পবনি-বিল্যাসের উপযোগিতা নির্ণয়ে সহায়তা করবে | 

গ্রীম্মেব দাখদাঁহ যখন অপ্রতিহত তেজে জলস্থল শৌষণ করে চতুদিকে শুফতা 
বিস্তার করছে-_ সেই প্রতিকল পরিবেশে কিঞ্চিৎ ত্রাঁসে কিঞ্চিৎ উল্লাসে শিহরিত 
চম্পাঁর বিকাশ । স্র্যকরের প্রহরে মৃছিত কলেবর অথচ মোহমুগ্ধ চম্পা আপনাতে 
সূর্যসঞ্চারিত লাঁবণ্যের উচ্্রীস অনুভব করতে করতে শেষে নিজেকে সুর্যের সৌরভ 
বলে পরিচয় দিয়ে দৃপ্ত গরিমায় সূর্য প্রণাম কবে । 

৮+-১০ মীত্রীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতাঁর গতিতে ধীরতা৷ অন্থভব করি | এই 
মন্থর-গম্ভীর গতি প্রতপ্ত পরিবেশে উদ্‌ভিন্ন চম্পার পবম গুকত্বপূর্ণ উপলপি স্পন্দকে 
যোগ্যভাঁবে ধাবণ কৰঝেছে। 

কবিতাব পরিবেশ রচনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছে উক্মপ্বনি। গ্রীম্মের উন্মতা 
বহন করবার কাঁজে সমগ্র কবিতার ৩১৩টি ব্যঞ্জনের মধ্যে ৪২টি শ, ১১টি হ, ১টি 
স, ১টি অন্তঃস্থ ব, আর ১টি হব ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে । মৌটি ৫৬টি উক্মব্যপ্রন | 
এর উপবে আবো আছে ১৭টি স্বরান্ত স্পুষ্ট মহাপ্রাঁণ, ১ট হসন্ত মহাপ্রাঁণ €( শেষ 
চরণের “সৌরভ” পদে ) আর ১৭টি স্বরান্ত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন ৷ সবশুদ্ধ ৯১টি উদ্মতীধর্মী 
ধ্বনির সহায়ে সামগ্রিক পরিবেশে উক্বশ্বাসের প্রবাহ সঞ্চালিত হচ্ছে । 


১০৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


শ-_ এই কবিতার সর্বাধিক প্রযুক্ত ব্যঞ্ন। কিন্ত লক্ষ করতে হবে-_ প্রথম স্তবকে 
শ-য়ের সংখ্যা ১৭টি, দ্বিতীয়ে ১২, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ৫। আর শেষ স্তবকে বেড়ে- 
ওঠা উন্মব্যঞন হ (প্রথম স্তবকে ৩, দ্বিতীয়ে ১, তৃতীয়ে ২, চতুর্থে ৫), প্রথম 
চরণের 'বাহিরিয়া” ছাড়া অন্য চরণে নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের পরম্পর অন্ুপ্রীস এবং উক্ত 
ব্যগ্রন সংশ্রিষ্টতাব ফলে অন্ুনাঁসিকতার প্রভাবে হুতাঁশের স্থলে আবেগের সন্তাঁপ 
সৃষ্টি করেছে। “যুঙ্ছে দেহ মোহে মন__ মুহু্মুক্ছ করি অনুভব” পঙক্তিতে হ-ধ্বনির 
উপরে ম-য়েন অন্নীসিকতাঁর প্রভাবের ফলে চম্পার বিহ্বল মুগ্ধতার আবেশ 
দ্বনিতে সংখাহিত হয়েছে । 

মুহম্মদ আবদুল হাঁই ঘু5008781) %০1:£-এর ভিত্তিতে পরীক্ষা করে 
নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের এই জাতীয় প্রভাবের কথা তীর বইতে লিখেছেন । “নিরুদ্দেশ 
যাত্রার ধ্বনি" প্রসঙ্গে সেই মত আমর। উদ্ধৃত করেছি । উপরে উদ্ধৃত চরণটিতে 
'দেহ"' আর “মোহে” এত সংলগ্নভাবে উচ্চারিত হয় যে, “দেহ'-র হ-তে “মোহে'র 
ম-য়ের অন্ুনাঁসিক রণন সঞ্চারিত হয়ে যাঁয়। কবিতার শেষভাগে প্রধান দুটি 
উদ্মধ্বনির সংখ্যা হ্রাসে সে ধ্বনির প্রভাঁব-লাঘব থেকে কি ধারণা করা যায় যে, 
প্রথম দিকে শ্ুফতাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠার পরে অন্য কোনে ভাবের প্রতি ধ্বনিগত 
নির্দেশ জেগে উঠছে? 

কিন্তু শুধু শ আর হ ধ্বণিকে গণ্য না করে সকল উম্মতাঁধর্মী ধ্বনিতে সন্নিহিত, 
নাসিক্য ব্যঞ্জনের প্রভাব জরিপ কৰে খাঁকৃধ্বনির অভিপ্রায় বুঝতে হবে । “চম্পা'য় 
মোট নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৬৯টি । ন ৩৬ মঙ৩৩। প্রথম শুবকে উম্মতাধমী 
“বনি আছে ২৫টি, নাঁসিক্য ব্যঞ্জন ১৫ | তার ভিতরে বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে' 
আর “বিষণ যখন? বাঁক্যাংশের মোট] হরফে ছাপা ৬টি উদ্মধবনির উপরে নিকটবতী' 
নাঁসিক্য ধ্বনির অনুরণন বিস্তৃত হয়েছে ।৩৩৯ দ্বিতীয় স্তবকে উদ্মতাধর্মী ধবনি ২৫টি, 
ন'সিক্য ব্যঞ্জন ২১ । “বনাঁনীশোষণ', “বিমর্ষকুঞ্জে”, “শোনা”, জন্ম-যবনিকা”, শুন্য 
পদ্দগুলিতে ৮টি উন্মতাধমী ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের অনুরণন সঞ্চার হচ্ছে। তৃতীয় 
স্তবকে ১৯টি উদ্মতাধর্মী ব্যঞ্জন, নাসিক্য ব্যঞ্জন ১৬টি । এ স্তখকে সম" আর “মুহমান' 
(মুজ ঝোমান) পদ ছুটিতে ৩টি উদ্মতাধমী ব্যগজনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধুর্য-প্রভা 
রয়েছে। চতুর্থ স্তবকে উন্মধ্বনি ২০টি, নাঁসিক্য ব্যঞ্রন ১১টি, “দেহ মোছে”, 'মুক্রুজ্ছ 
'নমস্কার”__ পদের ৫টি উদ্মতাঁবাহী ব্যঞ্জনে নাসিক্য ব্যঞ্জনা বিস্তৃত হয়েছে । এ ছাড়া 
কবিতায় পাশাপাশি বিন্তাস্ত পদে সংলগ্র-প্রায় উচ্চারণে কোথাও কোথাও নাসিক্য 


ধবনি থেকে কবিতা ১০৯ 


ব্যঞজনের গুণ সম্প্রসারিত হয়ে থাকতে পাঁরে। “দেখিলাম জলস্থল”, 'শৃহ্য শুফ', 
“তন্ু-ভ্তরি' ইত্যাদি অংশ বিবেচ্য । এই বিবেচনার কথ। ছেড়ে দিলেও আলোচিত 
২২টি উন্মতাঁধর্মী ধ্বনিতে মাপুর্য-প্রভাবেব তথ্য লক্ষ কববার মতো | ৬৯টি নাসিক্য 
ব্যগ্রনের সঙ্গে এ ২২টি নাঁসিক্যগুণান্থিত ধ্বনি যৌগ করলে ৯১টি মাধুর্যবিস্তারী 
ধ্বনি ৯০টি উদ্মতাঁধর্মী ধ্বনিকে ছাপিয়ে যাঁয় | 

আমর] নাঁসিক্যগুণকে উন্মতায় অন্য ধর্ম আরোপের উপাদান হিসেবে দেখছি 
বলে, ত দর ইত্যাদি অন্য-সব ধ্বনিতে সঞ্চারিত নাঁসিক্যগুণেব আলোচনায় প্রবেশ 
করলাম না । 

আর-একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের মাধূর্ষ-প্রভাবেব জন্যে 
উদ্মতাঁধ্মী ধ্বনির উম্মতা নিবারিত হয় না । কিন্তু, উন্ন শ্বাসবাধুব সঙ্গে মাপূর্যের 
যোগ তাঁপ-জর্জর চম্পার হুদয়ে মুগ্ধ আবেশের জন্ম সুচন! করে । সাহাঁসকা চম্প! 
খরতাঁপে বিশুফফ ন] হয়ে স্থর্যের বিভূতি পান করে লাঁবণ্যে পরিপুরিত হয়ে ওঠে । 
লাঁধণ্যবতী চম্পার সেই অন্তর-মাঁদুর্যই নাসিক্য ব্যঞ্জনাঁর সঞ্চরণে কবিতায় ব্যবহৃত 
অতগুলি উন্ব্বনিকে মীাধু্ষগ্ুণান্বিত করে তোলে । সমগ্র কবিতায় উদ্মধবনি আৰ 
নাঁসিক্যধবনির এই সমান্তরাল প্রীধান্ত এমনিভাবে কবিতার মূলখ্রের তীৎপর্যটি 
বহন করেছে। 

চম্পা” কবিতায় র-ব্যগ্তন আছে মোট ৩০টি, রেফের খণ্ড র ৯টি । নির্মম, মর্মরি, 
বিমর্ষ, জর্জর, আশীবাদে, যৃ্ে, মুন্ুমু, সর্ষের, সুর্ষেরি-_ এই-সব পদে ব্যবহৃত খণ্ড 
র তথ। রেফ, আঁর র-ফলাধুক্ত ব্যগ্তন এই কবিতায় বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে। 
রেফযোঁগে 'পৌকধ" ধ্বনিত হবার কথা আমরা! ব্যগ্রনধ্বনিচরিত্র প্রসঙ্গে বলেছি। 
র-ফলাযুক্ত শব্দের পূর্ববর্তী ব্যগ্রনের দ্বিত্ব বা উচ্চাঁরণ-প্রাকৃকালীন দীর্ঘ অবরোধের 
পর র-য়ের সঙ্গে একত্র মোচন এই যুক্তবর্ণের উচ্চারণে দৃঢ়তার শক্তি প্রকাঁশ করে । 
যুক্তবর্ণে গুরুত্ব বা জোরের প্রকাশ সম্পর্কে স্থনীতিকুমারের উক্তি সংকলন করছি। 
1,910) 01 00150081105 ০0101)0101% ৫95011060 89 *৫০11107”, 
0091) 591595 10 15011050151) 5/0105 11) 136119811, 2100 15 (105 ০01 
০003106181916 173001091706-৩৩২ 'বাঙ্গালায় বিশেষ জোর দিয়া বলিতে 
হইলে, কচিও শব্দ-স্থিত ব্যঞজনধবনিকে দীর্ঘ ৭! দ্বিত্ব করিয়। উচ্চারণ করা হয়, যথা 
€সকলে__ সরুলে, সবাঁই-_ সব্বাই, তখনি-__ তক্ষনি (তকৃখনি ).**৯।৮৩৩৩ অর্থাৎ 


১১০ ধ্বনি থেকে কবিত। 


দ্বত্ব উচ্চারণে জোর বা! বল প্রকাশ হয়। গ্রীন্বের, রত্র, ত্রাসে, প্রান্তে, নেত্র, 
উগ্র, বৌদ্র পদগুলিতে অক্ষরবৃত্ব ছন্দশৌভন বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে । 

র-পবনি প্রলঘিত স্বভাবের ফলে হস্ত অবস্থাতেও ভাষার ধ্বনিপ্রবাহকে সম্যক 
রোধ কবে না । তাছাড়া র-য়ে আছে স্দতির ভাব। র-য়ের ব্যবহার এই 
কখিতাঁর গতিবিধানে এবং নিহিত স্মৃতি ধারণে কার্যকর হয়েছে। 

কোমল, মধুর, ললিত, স্থকুমার ল এই কবিতায় আছে ১৪টি। “চম্পা'র 
ললিত সৌকুমর্য ধারণ করতে “আধেক উল্লাস আর “লাবণ্য নির্দেশক এই-সব 
ধ্বণি সহায়তা দিয়েছে। 

অঙ্গগঠনের উপাদান হিসেবে পরিচিত অবরোধক ধ্বনিগুলির ভিতরে এ 
কবিতায় ব ব্যবহৃত হয়েছে সবচেয়ে বেশি-_ ২৬টি | তারপরে ত ২৪টি, ক ১৮টি, 
দ ১২টি, প ৯টি, গ ৪টি, ট ২টি। হসন্ত ঘৃষ্টধ্বনিওুলিকেও স্পৃষ্ট অবরোধকের 
পর্যায়ে ফেলে দেখতে হবে । হসন্ত জ আছে ৪টি-_ 'জর্জর”, 'মুহমীন', আর দুটি “নূর 
উচ্চারণের রেফের পরবর্তী রুদ্ধ জ-য়ে। হসত্ত চআছে ১টি-_ “যুগে” উচ্চারণে 
বেফের পরে । মোট ৫টি হসন্ত দৃষ্ট ব্যঞ্ীন | উপাদান জীতীয় ধ্বনি সর্বমোট ২০০টি । 
তাঁর মধ্যে বদ গ জধবনি কটি ঘোঁষতার ফলে কোমল নাঁদ ধ্বনি । ২৬+১২+৪ 
+85৪৬টি কৌঁমল নাঁদ ধ্বনিতে চম্পা গঠন-সৌকুমার্য ধবা পড়ছে । ত-ধ্বনিও 
কোমলতা প্রকাশক, আমরা জানি | ফলে ৪৬টি ঘোষধ্বনির সঙ্গে ২৪টি ৩ মিলে 
৭০টি ধ্বনি “চম্পা"র কমনীয় অঙ্গের উপযোগী উপাদীন হয়েছে। বাকি ৩০টি পয়েছে 
উপাঁদানধর্মী অন্য ব্যঞ্জন | 


ছুই. 

অর্ধস্বব বা ব্যগ্জন এই কবিতাটিতে আছে মাত্র ৪টি | ২টি স্বরান্ত, ২টি ব্যগনান্ত। 
্বরান্ত দুটি ই রয়েছে তৃতীয় আর চতুর্থ স্তবকে একবার করে ব্যবহৃত “বাঁহিরিয়া' 
শবের শেষভাগে । হসন্ত ২টি উ আছে 'রৌদ্র' আর “দৌরভ” শবের প্রথম 
অংশে । এই চাঁরটি অর্ধব্যঞ্জনের উচ্চারণে বাতাস খানিকটা চাঁপ খায় বলে এই 
ধ্বনি কটিতে ঈষৎ উম্মত প্রকাশ পাবার কথা । অধস্বর বা ব্যঞ্জন কটিকে 
কবিতায় উত্মতাগুণের সহায়ক বলে গণ্য করা যায়| 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১১১ 
তিন, 
এবার “চম্পা' কবিতার স্বরধ্বনি ব্যবহীরক্রম উল্লেখ করব। সর্বোচ্চ থেকে শুরু 
করে সর্বনিম্ন সংখ্যার দিকে গেলে-_- এ কবিতায় ও ৫৬টি, আ ৪৯টি, ই ৪৪, 
এ ৩৮, অ ৩৩, উ ২৯, এবং আয ২টি। রবীন্দ্রনাথ (রামেন্রস্ন্দরও, ভাষান্তরে ) 
বলেছিলেন অ আ ই উ ধ্বনি কটি আমাদের ভাষায় “স্বর লাগাইবার কাজে' 
আছে । অর্ধসংবৃত এ আর ও, আব অর্ধবিবৃত আযা-কে তীঁা গণনাঁয় আনেন নি। 
উপস্থিত কবিতায় অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি দুটিকে অন্ততপক্ষে সংখ্যার দিক দিয়ে তুচ্ছ 
করবার উপায় নেই । কবিতাটির বিবৃত স্বরের সংখ্যা ৪৯, আর অর্ধবিবৃত অ আ্যা 
৩৫ | তার পাঁশে অর্ধসংবৃত এ ও ৯৪টি । সংবৃত ই উস্বরও সংখ্যায় অনেক, 
একত্রে ৭৩। স্বতন্ত্র হিসেবে বিবৃত আ-দবনি যদিও অর্ধসংবৃতড ও-ধ্বনির পরেই স্থান 
পায়। তবু সামগ্রিক হিসেবে “আধ ত্রাস আধেক উল্লাসে র পদক্ষেপে সংবুত আর 
অর্ধসংবৃত ভাঁবই প্রাধান্য পাচ্ছে । নব উন্মীলনের দিক থেকে সংবৃত / অর্ধসংবৃত 
ভাব উপযুক্ত বলেই মনে হয় । 


চার, 
এবারে আমরা ছক কেটে এই কবিতাঁৰ দলবিন্যাঁসের হিসেব নেব । 
মুক্তদল 
প্রথম পঙক্তি দ্বিতীয় পঙ্ক্তি তৃতীয় পঙক্তি চতুর্থ পঙ়ক্তি মোট 
প্রথম স্তবক ১১ ৮ টি ১৫ _ ৪৫ 
দ্বিতীয় স্তবক ১০ ১০ ১৩ ৫ 55৩৮ 
তৃতীয় স্তবক ১২ ১৭ ৯ ১৩ 25৫১ 
চতুর্থ স্তবক ১৩ ১২ ১৪ ১০ 28৯ 
সর্বমোট -১৮৩ 
কদ্ধদল 
প্রথম পঙ্ক্তি দ্বিতীয় পঙ্ক্তি তৃতীয় পঙ্ক্তি চতুর্থ পডক্তি মোট 
প্রথম স্তবক ৫ ৭ ৫ ২. --৯৯ 
দ্বিতীয় স্তবক ৫ ৬ ৪ ৯ 53২৪ 
তৃতীয় স্তবক ৪ ্ ৭ ৩ ১৫ 
চতুর্থ স্তখক ৩ ৪ ৩ ৬ -১৬ 


সর্বমৌট-৭৪ 


১১২ ধবনি থেকে কবিতা 


মুক্তদল ১৮৩টি, রুদ্ধদল ৭৪টি। দ্বিতীয় স্তবকে রুদ্ধদলের সংখ্যা তুলনাফূলক- 
ভাবে বেশি | এই স্তবকটিতে নবোদ্‌ভিন্ন চম্পা তার বিকাশক্ষণের ক্িষ্ট পরিস্থিতি 
বিকৃত করেছে। পরিস্থিতি সহজ নয় বলেই পদক্ষেপ এখানে বাধাযুক্ত ৷ তৃতীয় 
স্তবকে মূক্তদল সর্বাধিক, রুদ্ধদলের তিনগুণেরও বেশি । এই স্তবকে পরুদস্ত না 
হবার আত্মবিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে, উগ্র মছ্যসম রৌদ্র সহজেই পাঁন করছে চম্পা । 
সেই সহজ চলা অবাধ গতি পেয়েছে মুক্তদলে | শেষ স্তবকেও মুক্তদলের সংখ্যা 
রুদ্ধদলের তিনগুণের বেশি। এই স্তবকটিতেই পূর্ণ বিকশিতা চম্পা পূর্ণ আত্মবিশ্বাস 
ন্থর্যেরি দৌরভ' বলে নিজের পরিচয় জানাচ্ছে । মুক্তদল-প্রধান প্রথম স্তবকে 
চম্পা মোটামুটি স্বচ্ছন্দগতি হলেও দ্বিতীয় স্তবকের পরিবেশ তাঁর চলার গতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করেছে । তৃতীয় আর চতুর্থ স্তবকে বাঁধা জয় করে চম্পা স্বচ্ছন্দ গতি 
পেয়েছে । অর্থাৎ প্রতি স্তবকে ভাবের বিকাঁশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দলবিন্যাস 
হয়েছে । কিংবা! বলা যায়, বক্তব্য বিষয় আর ভাষাধবনি অন্যোন্য সম্পর্কে যুক্ত 
হয়ে ভাবব্যঞ্জনার সহায় হয়েছে । 

আরে একটি হিসেব দেখবার আছে। সমগ্র কবিতায় সম্যক রুদ্ধদল কটি 
পাঁওয়। যায়? প্রথম স্তবকের “রুদ্র আর “আধেক' পদে ২টি, দ্বিতীয় স্তবকের “একবার 
'বারেক' “নেত্র” 'জর্জর” পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকের “উগ্র” “মছ' “রৌদ্র “মুহ্বমীন' 
“আশীর্বাদে' পদের ৫টি, চতুর্থ স্তবকের আতপ্ত' “যৃ্ে' 'অন্ুভধ? 'ম্র্ষের' সুর্ষেরি' 
পদের ৫টি। “সৌরভ” উচ্চারণ শেষের মহাপ্রাণধবনিজাত উদ্মতার ভন্া হস্ত ভ 
ধবনিটিকে গণন। থেকে বাঁদ দেব । সমস্ত কবিতার মধ্যে একুনে ১৬টি সমাকৃভাবে 
রুদ্ধদল পাওয়া যাচ্ছে। এই হিসেব থেকে বোঁঝা যায়-_- এই কবিতায় গুরু- 
গম্ভীর আক্মোপলব্ধির প্রসঙ্গ, এবং সকল প্রতিকূলতা জয় করে মাঁথ। তুলে দীভাবাঁর 
কঠিন সংকল্প থাকলেও, অন্তর্লান মাধূর্যে মূল্বর স্বচ্ছন্দ মুক্তগতি পেয়েছে । সকল 
প্রতিবন্ধ অঙ্গীকাঁর করে সত্তীর লাবণ্যময় বিকাশহ “চম্পা” যূলশ্বর-_ ধ্বনিবিষ্যাস- 
বৈশিষ্ট্য সে কথাটি জানিয়ে দেয় । 


পাঁচ. 

অন্ুপ্রাসরসিক সত্যেন্দনীথের “চম্পা” কবিতার অন্ুপ্রাসগুলি লক্ষণীয়ভাঁবে নিম্ক্। 
বল৷ যায়, কবিতাটির গল্ভীর চাঁল ব1 ছীদ অনুপ্রাসগুলিকে মোটামুটি গোপনসঞ্ধারী 
রেখেছে । অর্থাৎ কবিতাঁর ছন্দগঠন এর ধ্বনিঝংকারকে মৃদু করেছে । অথচ 


ধবনি থেকে কবিত। ১১৩ 


হিসেব করলে অন্ুপ্রাস খুব কম আছে-_ বলা যাবে না।” “ফুটিতে হল বসন্তের 
অন্তিম নিশ্বীসে' চরণে ত শ ন-য়ের অনুনাঁদ। “বিষ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের 
পদীনত' পদে ই-কার, শ আর ন-য়ের ছন্দোময় বিস্যাস। “রুদ্র তপস্তার বনে আধ 
ত্রাসে আধেক উল্লাসে" পঙ়ক্তিতে রর আর শ-য়ের আবর্তন । “আসিতে হল-_ 
সাহসিক। অপ্নরার মতো” অংশে শ-য়ের মতো ফিরে ফিরে আসছে ও-ম্বরধবনি | 
ও-র অনুপ্রাস আছে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম চরণেও-_ “বনানী শোষণ ক্লিষ্ট মর্মরি 
উঠিল" । এখানে ন আর শ-য়ের খ্যখহারেও ঝংকার এসেছে । “বারেক বিমর্ষ কু্জে 
শোন। গেল ক্লান্ত কুহুষ্বর'-এ, ক শন আর ও-স্বরধবনির আবতিত ধবনিঘাত | 
“জন্ম-যবনিক। প্রান্তে মেলি নব নেত্র স্থকুমার' পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে পরপর কটি ন 
আর র-য়ের লীলাময় সংঘাত। “দেখিলাম জলস্থল, -**বিহবল'-এ ল-য়ের কলনাদ। 
ব-য়ের অনুপ্রীস “তবু এন্স বাহিরিয়া,__ বিশ্বীসের বুস্তে ধেপমান” পদে । উগ্র 
মগ্ধসম রৌদ্র, যাঁর তেজে বিশ্ব মুহমীন চরণে যুক্তাক্ষর সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে 
ধ্বনিসাম্য , আরো আছে ও-দবনির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার | “ধীরে এন বাহিরিয়া 
উষার আতপ্ত কর ধরি” উচ্চারণে র-য়ের মাধুর্বপূর্ণ প্রয়োগ | স্বরধবনি উ ও, আর 
ব্যঞজনধ্বনি হ-য়ের ধ্বনিসংগাঁত 'মৃছে দেহ, মোহে মন,_- মুহুযুক্ছ করি অনুভব" 
উক্তিতে । “স্থ্যের বিভৃতি তবু লাঁবণ্যে দিতেছে তনু ভরি” আবৃত্তি করতে অন্কুভব 
করা যায় ৪ট ত-খবণিতে বিস্তৃত কোমল প্রভা | 

এখানে গোট। কিতা ভিতরে কেবল দশম, দ্বাদশ আর ষৌড়শ পও.ক্কি থেকে 
আমরা দৃষ্টান্ত দিতে পারি নি। কিন্তু, অন্যতর মিলের বিন্যাস এ-কাট চরণেও 
বিদ্যমান । যেমন দশম পঙক্তির-_ ঝরিখ না মরি”, দ্বাদশ পড়ক্তির 'খিধাতাব 
আশীর্বাদে আমি তা”, ষোড়শ পঙক্তির “ন্থর্যেরি সৌরভ? | শেষ দৃষ্টান্তটির থরান্ত 
ঘৃষ্ট জ-য়েব উদ্মঙাঁর পরে ব্বরান্ত এ, আগর বিপরীত দিক থেকে “সৌখভ"-এগ উন্ম- 
ধবনি আর স্বরান্ত র ব্যবহাঁরেও মিল সৃষ্টি হয়েছে। মিলের আরো উদাহরণ রয়েছে, 
যেমন-__ 'ফুটতে-..'বসত্তের”, “বিষগ্ন---বিশ্ব'-শ্রী্মের, 'ত্রাসে---উল্লাসে”, দ্বিতীয় 
স্তবকের প্রথম চরণের শেষে 'বিস্তস্ত 'একবার' সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত বিন্যাসে ফিরে 
আসছে পরখতী চরণের প্রথমে 'বারেক' পদে | শশহ্য, শু”, “ধীরে এন বাহিরিয়া 
উষার আতপ্ত কর ধরি” ইত্যাদি দৃষ্টান্তক্রমে খল যায়__- সত্যেন্দ্রনাথ স্বধর্মচ্যুত না 
হয়ে, গতির ধীরতায় আমাদের নিবিষ্ট রেখে, আপন গীতিগুঞ্জনে আপনি আবিষ্র 
থেকেছেন । 
৮ 


১১৪ ধবনি থেকে কবিতা 


ছয়, 

এবার একবার স্মরণ করা ভালো, কবি তার হৃষ্টিকালে ব্যঞ্জনধবনি-স্বরধবনি-মুক্তদল- 
রুদ্ধদল-অন্ুপ্রাস ইত্যাদির এমন কর-গোন? হিসেব করেন, তা নয়। জীবনপথে 
চলতে চলতে প্রত্যেক মান্থষের মনে তার আপন ভাবপ্রকাঁশের বাহন ভাষার ধবনি- 
বিষয়ে কিছু সংস্কার জমা হয় | কবিতা! রচনার বিশেষ মুহূর্তে সেই-সব ধবনি কবির 
ভাবের আবহ হষ্টির প্রয়োজনে নির্বাচিত শব্দ ও তাঁর সঙ্জার ভিতরে স্বতঃই সুরত 
হয়। আর, একই ভাষীভাষী মানুষের মনেও অনুরূপ সংস্কার থাকে বলেই-_ 
কবিতার ধবনিগত আবেদন তাদেরকে স্পর্শ করে । এবং, সেই অন্থুধাবনেও কর 
গুণবার দরকার হয় না । তবু, ভীলো-লাগ! কবিতার গঠনপ্রকৃতির ভিতরে কেমন 
করে তার মমবাঁণী বাঁধা পড়ে, তা বিশ্লেষণ করে দেখলেও কাবতার রসগ্রহণের 
সহায়ত! হতে পারে । পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি? 


সাত, 
“কবিতার ভাবব্যঞনায় ধ্বনির ভূমিকা” প্রবন্ধে সন্নিবেশিত “চম্পা” কবিতার একই 
ছন্দে বদ্ধ ভীষান্তরিত রূপটি এবার আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব | ছন্দোগত 
এ্রক্যের ফলে কবিতার মূল গতির সঙ্গে এই রূপান্তরের মোটামুটি মিল থাকবার 
কথা । পূর্ববর্তী এ প্রবন্ধে আমরা পরিবতিত রূপটিতে আডষ্টতা আছে বলে 
উল্লেখ করেছি। ধ্বনিগতভাঁবে এঁ ধারণার মৃলান্ুপন্ধান কর] দরকার | ধ্ৰনি- 
ব্যবহার ও বিন্যাস, মুক্তদল ও রুদ্ধদল এবং অন্ুপ্রাস প্রয়োগের ভেদে মূলের 
সঙ্গে পার্থক্যের প্রকাঁর বুঝে নেবাঁর চেষ্টা করা যাক। 

রূপান্তরে সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র ৪৬টি, রেফ ১টি । কম্পনজাতধ্বনি মোট 
৪টি | ন-ধ্বনির প্রয়োগ এর পরেই-_- ৩২টি | অন্য নাঁসিক্য ব্যঞ্জন ছুটি এর সঙ্গে 
যুক্ত হলে-_- ৩২টি ন+২০টি ম+১টি ঙ-- যোগফল ৫৩। নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের 
ব্যবহার ভাষান্তরিত কবিতাঁতে কমে গেছে । 

স্বতন্ত্র ব্যবহারের হিসেবে ন-য়ের পরে রয়েছে ২৮টি ত-্ধবনি। এই ধ্বনিকে 
অবয়ব গঠনের উপাঁদীনরূপে পেয়েছি আমরা । উপাদান শ্রেণীর জন্য অন্য 
ধ্বনিগুলিকেও ত-য়ের পাঁশে ব্যবহারাধিক্যের ক্রম-অন্ুযায়ী সাঁজিয়ে দেখে নিই । 
ত২৮,ব২৫, ক ১৮, দ১১, প ১০,গ ৬,ট ১,ড ১,হসত্ত চ৩, হসম্তজ১। 
উপাদানজাতীয় ধ্বনিগুলির ভিতরে ২৮ টি ত কোমল স্বভীবান্বিত। তেমনি আবার 


ধবনি থেকে কবিতা ১১৫ 


ঘোষতার দরুন “জমজমে" গম্ভীর এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট ধধনি এই কবিতার ২৫টি 
ব, ১১টি দ, ৬টিগ, ১টিড আর ১টি জ। অর্থাৎ মোট ১০৩ট উপাদানের ভিতর 
৭২টি ব্যঞ্জনেই চম্পীর অন্ঈগঠনের উপযোগী কোমলতা লক্ষ করা যাচ্ছে । মূল 
কবিতায় উপাদাঁন-পরবনি ছিল ১০০টি, তাঁর 4০টি ধবনিতে ছিল কোমল স্বভাখ | এই 
ধ্বনির বিষয়ে মূলের সঙ্গে রূপান্তবের অবস্থাসীম্য দেখা গেল। 

রূপান্তরিত “ম্পায় শ-বনি আছে ২৬টি । অন্য ছুটি উন্মবনি স হ আর 
বিসর্গ বয়েছে যথাক্রমে ৫, ১০ ও ২টি । মোট উদ্ম্ধনি ৪৩টি । অন্যান্য উন্মতীধম। 
পবনিকে এর সঙ্গে যোগ করতে হবে । স্ব্ীন্ত ঘ্ৃষ্ট চ ০+ছ২+জ ১১5২১, স্বরান্ত 
স্পৃষ্ট মহাঁপ্রীণ খ২+থ ৫+ফ ১+ধ ৬+4ভ৮-২২। হসন্ত স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ খ ১+ধ 
১1+খগ ২৪ । সর্বমোট ৪৩+-২১+২২+৪_5৯০ | এই সংখ্য। কম্পনজাত 
৪৬টি র ধ্বনির দ্বিগুণের কাছে দীডাল। এদিকে মূল কবিতার ৫৫টি উত্ম এবং ৩৫টি 
উদ্মতাধর্মী ধবনির মিপিত সংখ্যার সঙ্গে, রূপাত্তবের মোট উন্মতাধমী ধ্বনির এক্য 
হল। 

মূল কবিতার নাঁসিক্য গুণীপ্বিত উন্মধ্বনির হিসেব কী হয়েছিল, রূপান্তরের 
ক্ষেত্রেও আমবা দেই হিসেব করব । প্রথম স্তবকের “বিকশিহু' মধু দুংখম চওু। 
'কুপ্জে' “মেশী?” 'শুন্ত' ঘেমত" পদগুলিতে ৮ট উন্মধ্বণি মাপুর্যমণ্ডিত হয়েছে । দ্বিতীয় 
স্তবকে "শ্রান্ত' 'অবসন্ন' আত্মহারা" পদে ৩টি, তৃতীয় স্তবকে চাপা" 'হবে না জীবন? 
“হেন” “রশ্মি” পদে ৪টি, চতুর্থ স্তবকে “বিকশিনু” িষ হস্ত মোহে" প্রণাম তে? 
পা" পদে ৬টি ধবনিতে নাঁসিক্য মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে । ৮+৩+৪-+৬-২১টি 
উন্মব্বনেতে নাঁসিক্য প্রভাব রয়েছে বলে ৫৩টি নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে এই ২১টি 
“বণিকে যোগ করে মোট উদ্মবিনির সঙ্গে এ ধ্বনির তুলনা করতে পারি । ৫৩+-২১ 
-৭৪ | এইখানে ৯০টি উদ্মধবনির পাঁশে নাঁসিক্য মাপুর্য বিশিষ্ট ধ্বনির পরিমাণ 
সংখ্যাগতভাবে হার মাঁনল । রূপান্তরিত “চম্পা"তে মাধুর্যের হিসেবে ন্যুনতা৷ ঘটেছে। 
অর্থাৎ মূল কবিতার চম্পার মতো রূপান্তরিত “স্পা' হৃদয়মাদুর্য কবিতায় 
ধবনিগত আবেদনে গ্রীম্মের দাঁবদাহকে মাপুর্যরসে সিঞ্চিত করে আপন লাবণ্যবিভায় 
পরিণত করতে পারছে না। মূল কবিতার উম্মত্া, নীসিক্যমাধুর্ষের সহায়তায় 
চম্পাকে কান্তি দিতে পেরেছিল । 

মনে রাখা দরকার, সত্যেন্্রনীথের কবি-আত্মা কী সহজ উচ্ছ্বাসে উত্মতা আর 
নাঁসিক্য মাধূর্যের পরস্পর প্রভাবের যৌগিক ব্যঞ্রনা হৃষ্টি করেছিল, সেই আলোচনা 


১১৬ ধবনি থেকে কবিতা 


সুত্রেই আমরা! রূপান্তরিত কবিতায় এ বিষয়ের ঘাঁটতি হিসেব করছি। অন্পক্ষে, 
সাধারণভাবে মাধুর্য এবং প্চৃতির বাহক র-ধ্বনি যে মূলের চেয়ে রূপান্তর বেড়ে 
উঠেছে, সে দিকেও নজর রাঁখতে হবে । মূলে ছিল ৩০টি র, পরিবতিত রূপে 
৪৬টি । এতে অন্তত বোঝা যায় “চম্পা'র স্মৃতির ব্যাঘাত এদিক থেকে রপান্ত'রত 
“চম্পা"য় ঘটে নি। 

লাঁলিত্যমর ল-্বনি কবিতাটির আলোচ্যরূপে পয়েছে ৭টি। মূল কবিতায় 
ছিল ১৪টি, এখানে তাঁর অর্ধেক । এতে রূপান্তরিত “চম্পা উল্লাস" আর “লাবণ্য' 
খানিকটা কমে যাচ্ছে বটে। 


আট, 

অর্ধস্বরের সংখ্যা ভাঁষান্তরিত কবিতায় ঝেড়ে গিয়েছে । মূলের ৪-য়ের জায়গায় 
এখাঁনে আঁড়াই গুণের ওপরে, ১১টি। ৩টি স্ববান্ত (বিদায়ের, উন্মীলিয়।, অনায়াসে), 
বাঁকি ৮টি হসন্ত (দৈব, ভয়, তয়, মিলায়, কায়, রৌদ্র, কায়, হয় )। ১০টি 
অর্ধস্বর তথা ব্যঞ্জন উচ্চারণে মুখগহবরের বাতাসে অল্পবিস্তর চাপ পড়ে কবিতায় 
উদ্মতা প্রভাব খাঁনিকটা বাঁড়িয়ে তুলছে । 


নয়, 

“ম্পা'র ভাষান্তরিত রূপে ও-স্বরবনি সংখ্যায় সর্বাধিক, ৬৯টি । অপর অর্ধসংবৃত 
ধবনি এ আছে ৩৪টি । কবিতায় ৬৯+৩৪- মোট ১০৩টি অর্ধসংবৃত ধবনি 
রয়েছে। সংবুত ই ৩৬টি, উ ২৫টি_ুমোট ৬১টি সংবুত পবনি | অর্থাৎ সংবৃ এবং 
অর্ধসংবৃত ধরনের স্বরধবনি এ কবিতায় রয়েছে ১৬৪টি । বিবৃত আ-ধবনি স্বতন্ত্র 
গণনাঁতে ও-র পরেই স্থান পায়, ৬৫টি আ+৩টি আ-৪৮টি। অর্ধবিবৃত অ 
৪০টি, আযা ১টি। মোট বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা ৮৯। মূল কবিতার 
মতে। ভাঁষান্তরিত “চম্পাঁতেও সংবৃত-অর্ধসংবূত ধ্বনির সংখ্যা বেশি । মূল কবিতায় 
বিবৃত-অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ছিল ৪৯+৩৫--৮৪টি, সংবৃত-অর্ধসংবৃত স্বরধবনি ছিল 
৯৪+৭৩--১৬৭। মূলের স্বরধ্বনির হিসেবের সঙ্গে খুব পার্থক্য ঘটে নি এ বিষয়ে । 


দশ. 
এইবারে আমাদের রূপান্তরিত “চম্পা'র মুক্তদল-রুদ্ধদলের হিসেব নিতে হবে । 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১১৭ 





মুক্তদল 
প্রথম পও.ক্তি দ্বিতীয় পড়ক্তি তৃতীয় পঙ্ক্তি চতুর্থ পঙ়ক্তি মোট 
প্রথম শ্তবক ৯৫ ১২ ১১ ১০ হু ৪৮ 
দ্বিতীয় সবক ৭ ১০ ৯ ১৩ ৩৯ 
তৃতীয় স্তখক ১৬ ১২ ১০ উতি তক 5 
চতুর্থ স্তবক ১৩ ৭ ১৪ ১৬. হু ৫০ 
সর্বমোট -ু১৮৮ 

কদ্ধদল 
প্রথম সশতবক ২ ঃ ৬ ৫ হু ১৭ 
দ্বিতীয স্তবক ৭ ৫ ৫ ৩ হু ২০ 
তৃতীয় স্তবক ২ 8 ৫ ৩.5 ১৪ 
চতুর স্তবক ৪ ৭ ৩ ১.7 ১৫ 
সর্বমোট ৬৬ 


যূল কবিতায় ১৮৩ট মৃক্তদল+-৮৬টি কদ্ধদল মিলে মোট দল ছিল ২৬৯টি। 
এই বপান্তবে মুক্তদল ১৮৮টি, কদ্ধদল ৬৬টি-_ মৌট ২৫৪টি। মূলেব দ্বিতীয় 
স্তবকে বক্তব্যে বাধার পরিচয় দিতে কদ্ধদল যেমন অধিক সংখ্যাঁয় বেডে উঠেছিল-_ 
এখানে বাঁডে নি। ব্যঞ্জনা হৃষ্টিতে এই ভেদটি গণনা! করবার মতো। 

এরপর সম্যক অবকদ্ধ দলখিন্যাসের হিসেব । প্রথম স্তবকে “দ্ুঃখমগ্ন” “জগ 
'াপ' মগ্ন উচ্ছ্বাসে একক" অঞক্জবা” পদগুলিতে ৮টি দল, দ্বিতীয় স্তবকে 
বারেক বৰ পট? 'চোখ' পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকে “বৌদ্্রে “তীব্র 'জগ' 
পদে ৩টি, চতুর্থ স্তবকে “মূছে” “চিত্ত “বোধ' খেদ্ধ' পদে ৪টি- মোট ১৯টি দল 
সম্যকৃভাঁবে কদ্ধ | 'জগৎ আব “চোখ শব্দের শেষে মহীপ্রাণতা সব্বেও দল ছুটিকে 
আঙগত বিচারে কদ্ধশ্রেণীতে রাঁখাই সংগত মনে হল। মূল কবিতায় এরকম 
দলেব সংখ্যা ছিল ১৬টি । দুইয়ে সামান্যই তফাৎ । তবে মূলে স্তবক অনুক্রমে 
সম্যক কদ্ধ্ল ছিল ২, ৪, ৫,৫ | এখানে ৮, ৪, ৩, ৪ | প্রথম স্তবকে অধিক 
সংখ্যক বাঁধার জন্যেই নিশ্চয় রূপান্তরট পডতে গেলে প্রথমেই আড়ষ্ট ঠেকে। 


১১৮ ধবনি থেকে কবিতা 


এগারো. 
সাবিক পর্যালোচনায় নাঁসিক্য ব্যঞ্জন আর তাঁর প্রভাবজাত মাধুর্য, এবং তরল 
ল-ধবনির লালিত্যের দিক থেকে রূপান্তরিত কবিতাঁটিতে কমতি দেখা গেল । আবার 
মধুর স্বভীবের র-ধ্বনির সংখ্যাবৃদ্ধি রূপান্তরটিতে এই ধ্বনির হিসেবে তুলনামূলকভাবে 
বাঁড়তি কিছু মাধুর্য আর স্ফৃতি এনে দিয়েছে । কিন্তু নাসিক্য ব্যঞ্জনের মাধ্্য- 
প্রভাব হাঁসের ফলে মূল কবিতায় চম্পীর অন্তর্গত মাধুর্যের যে আবহ রচন। হয়েছিল. 
তা রূপান্তরে হারিয়ে গেল। এ কথা বলতে গিয়ে অনুভব করছি, নশসিক্য ধ্যঞ্জনের 
মাধূর্যে যে নিবিড়তা আছে তার সঙ্গে র-য়ের মাধুর্য এক স্তরের নয়। র-য়ের 
ধবনিগুণে মাগুর্ষের চেয়ে স্ফৃতির স্বভাঁবই প্রবল। তাছাড়া যূল কবিতার চেয়ে ১৬টির 
বেশি হলেও, ৭টি ল আর ১৬টি নাঁসিক্যগুণ-ধদ্ধ উক্মপবনির ঘাটতি রূপাত্তরে 
কমনীয়তার ক্ষতি সাধন করেছে । কাব্যছন্দের এঁক্য এবং ধ্বনিগত ও দলগত 
(সিলেব ল ) সাম্য সন্বেও ভাষান্তরিত “চম্পা'তে মাণুর্ষের ন্যুনতা, আর কবিতারন্তে 
গতিতে তুলনীমূলকভাঁবে অধিকতর অবরোধ ভাঁষান্তরিত কবিতাটিকে কিছু রুক্ষ 
কিছু আড়ষ্ট করেছে। 


বারো, 

মূল “চম্পা'র নিহিত অন্ুপ্রীসও কবিতাটির ধ্বনিকে ছন্দিত করেছিল । কবিতার 
সর্বাঙ্ে অন্তনিবিষ্ট গোঁপনসঞ্চারী অন্ুনাঁদের বিস্তৃত আলোচনা আমর করেছি । 
ভাষান্তরিত অঙ্গে অনুপ্রাসঝংকারের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অনেক কম। ন এবংযুক্তধবনির 
সংঘাত আছে “চণ্ড তপোমগ্ন কুঞ্জে ভয়-মেশা আনন্দ উচ্ছ্বাসে পদে। অর্ণ্য 
কাঁতরশুফ, মর্মর্‌ উচ্চারে ধাঁরেক' আর “হেরিলাম ধরা ধু ধূ-_ আত্মহারা জরজর 
কায়' এই ছুই চরণে র-য়ের অন্ুপ্রাস। “ধা ধু ধু' তে ধ-য়ের অন্ুপ্রাস জেগেছে । 
ন আর ব -য়ের ঝংকাঁর-_শ্রীস্তরব অবসন্ন বনেতে | তথ-য়ের অনুপ্রাস আছে 
'আস্থাবৃত্তে থরো৷ থরো,-- তথাপি বিকচ ফুলতনু” পও.ক্তিতে । শ-য়ের আবর্তন 
ঈশ্বরের শুভাশিসে অনায়াসে করি তা সেবন” পদে | ও-ধবনির পুনঃ পুনঃ প্রয়ৌগ-__ 
“মৃছুমন্দ বিকশিনু, প্রভাতের উষ্ণ হস্ত ধরি” উক্তিতে | ব-য়ের অনুপ্রাস “বারংবার 
বোধ হয় সবই” অংশে । ত এবং ই স্বরধ্বনি ফিরে ফিরে এসেছে “তথাপি রবির 
জ্যোতি দেহ তোলে কান্তিখদ্ধ করি” পডঙক্তিতে । “বিকশিন্থু দৈবযোগে মধুখতু 
বিদায়ের শ্বাসে” আর “ছঃখমপ্ন এ জগৎ যবে খরতাঁপ বশীভূত" চরণ ছুটিতে যথা- 


১১৯ 


ধবনি থেকে কবিত৷ 


ক্রমে ই আর ও স্বরধবনির সমাবেশ আছে । এ ছাঁড়া “মেলি উন্মীলিয়া* “হবে ন। 
জীবন", আর "যাঁর তাপে জগৎ কাতর অংশের ধ্বনিস্থষমা হিসেবে আঁনবাঁর মতো । 
কিন্ত এই কটি অনুপ্রাঁস মূল কবিতার প্রায় প্রতি চরণের অনুনাদ এম্বর্ষের পাঁশে 
অতি অল্প । 

রূপান্তরে ব্যবহৃত “দৈবষোগে”, “যবে”, “খরতাঁপ-বশীভূত', “যেমত' “তথাপি, 
বারংবাঁর' পদগুলি কবিতার প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাস্তীর্য তৃষ্টি করেছে। উল্লিখিত 
কটি শব্দের চারটি আছে প্রথম স্তবকে | মণুন্দনের কবিতায় যে-সব পদ চলিত, 
এ কবিতায় তা অচল বলেই রূপান্তরটি, বিশেষত এর প্রথম স্তবক পড়তে 
অস্বাচ্ছন্যের বোধ জাগে। 


তেরো, 
সবশেষে আমরা “চম্পা' কখিতাঁর একটি ছন্দীন্তরিত রূপ পর্যালোচন! করব | স্বর- 
বৃত্ত ৩/ ৪ / ৪ / ৪ ছন্দে গাঁথা পদ্টি প্রথমে উপস্থিত করা যাঁক। 


আমারে ফুটতে হল বসন্তেরই শেষ নিশীসে, 
প্রতাপী গরীম্মতাঁপে বিশ্ব যখন ক্রিষ্ট নত; 
স্থুকঠিন তপে মগন কুপ্রে দ্বিধার ত্রাস উল্লাসে, 
একাকী আসতে হল দৃপ্ত স্বর্গ. নটার মতো। 
বনানী শৌষণ-কাতর মর্মরিয়। উঠল বারেক, 
কোকিলের ক্লান্ত কুহু উঠল বেজে ক্ষণেক তরে; 
জীবনের যবধনিকার প্রান্ত তুলি নবীন চোখে 
দেখিলাম বস্থ্বর! শূন্য বিভোল খরায় জরে। 
শিহরি এলাঁম তবু বিশ্বীসেরই বৃত্তে ফুটে, 
টাঁপা নাম প্রখর তাপের মারকি কভু আমায় ঝরায় ! 
ঝাঁঝালো রোদের নেশায় যৃগ্াহত বিশ্ব যখন 
বিধাতার আশীবাদে সেরস পানে পুষ্ট একায়। 
উষসীর তপ্ত করে হস্ত রাখি বাহির হলেম; 
মুরছে দেহ যতই মোহে পরান হয় প্রতিভাস, 
সবিতার বিভূতিতে লাঁবণ্যময় এ বরতন্থু; 
দিনদেব জানাই প্রণীম, চম্পা আমি, তোমার স্ববাঁস ! 


১২০ ধবনি থেকে কবিতা 


ছন্দান্তরিত কবিতাটির অতিপবিক ৩ মাত্রা স্বরবৃত্ত ছনোর নৃত্যপরতাকে আরো 

বাঁড়িয়ে তুলেছে । ছড়ার ধর্ম এই বিন্যাসে স্্পরিষ্ষুট । কোনে। গান্তীর্ষপূর্ণ 
আত্মোপলদ্ধির স্বর এই ছন্দোবন্ধে বেজে-ওঠ সম্ভব নয়। সত্যেন্তরনাথের স্বরবৃত্ত 
ছন্দে লেখা গন্ভীর স্থুরের “ইচ্ছামুক্তি' কবিতার কথা৷ আমরা ভুলি নি। কিন্তু মাত্রা ও 
পর্ববিষ্যাসের প্রকারে, বিশেষত পডক্তির দৈর্ঘ্যে সে গাস্তী্য সম্ভব হয়েছিল । ৩/৪/ 
৪ ৪ মাত্রা! বিস্যাসে সেই গম্ভীর মনোভঙ্গি প্রকাশ পেতে পারে না। অনুপ্রাসের 
প্রকটতা ও চুল ধ্বনিলীলার পরিচয়ে মূল কবিতার মাধূর্যসমৃদ্ধ দৃপ্ত ভীবের পরিপন্থী 
হয়েছে । সমমাত্রিক পর্বের স্বরবৃত্তে বিস্তাস করে ছন্দীন্তরের ফল বিচার করা বরং 
সংগত হবে । কবিতাটিকে সেইভাবে পুনবিস্যাস করা যাঁক। 

আমার ফোঁট। মধুখতুর শেষ নিশীসে, 

বিশ্ব যখন গ্রীন্মতাঁপে খিশ্ন নত, 

কঠিন তপের কৃঞ্জে, দ্বিধায় ত্রাঁস-উল্লাসে 

একলা ফোটা, দৃপ্ত স্বর্গনটার মতো । 


প্রখর তাপে ক্রিষ্ট কানন মর্সরিল, 
কুঞ্জে বারেক ক্লীন্ত পিকম্বর কুহরে, 
জন্মক্ষণে চক্ষু মেলি ধরাঁয় দেখি, 

শন্য বিভোল শুক সবই স্র্যকরে | 


কম্প্রদেহে বিশ্বীসে থির বাহির হন, 
চম্পা আমি প্রখর তাঁপে নাহি ঝরি, 
রৌদ্রতেজের তীব্র স্থুরীয় সবাই ঝুরে 
দেব-আশিসে সহজে তা সেবন করি । 


উষাঁসখীর হস্ত ধরি বাহির হলেম, 
যৃদ্ীহত সত্তা মম উঠছে ভরি 
সূর্যমহিম লাবণ্যেতে ; চম্পা আমি, 
স্ববাস তোমীর হে দিনদেব, প্রণাম করি । 
স্বরবৃত্ত ছন্দে সাঁজানে৷ এই রূপটির বিশ্লেষণ করে আমবা৷ যূল কবিতার সঙ্গে 
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ধ্বনি থেকে কবিতা ১২১ 


এর পার্থকোর প্রকার সন্ধান করব । প্রথমেই ছন্দের টানে ভাষারীতির পরিবর্তনের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সাধুরীতির ভাষাতে যে গান্ীর্য. চলিতরীতিতে তা লুপ্ত 
হয়েছে । ছুই রীতির ধ্বনিব্যগ্জন! আমাদের সংস্কারে ছুই জাতের বোধ জাগায় । 

এই রূপান্তরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যঞ্রন র ৩৮টি । তাঁর সঙ্গে আছে ৪টি রেফ বা 
খণ্ড র। মৌট ৪২টি কম্পনজাঁত ধননি ৷ এর পরেই সর্বাধিক ব্যবহৃত প্বনি শ। স 
আর হ-য়ের সঙ্গে একত্র গণনা করলে শ ৩৪+স ১+হ ১২-৪৭টি উন্মপবনি । স্বরান্ত 
ঘৃষ্ট চ৩+-ছ ২+জ৮+ঝ২_মোট ১৫ আর স্বরান্ত স্পৃ্ট মহাপ্রীণ খ ৮+ঠ ১4 
থ১+ফ ২+ধ ৪+ভ ৩-মোট ১৯, সর্বমোট ১৫+-১৯-৩৪টি উদ্মতাধর্মী 
ধবনি। ৪৭টি উন্মর্বনির সঙ্গে উন্মতাঁধর্ম-প্রাপ্ত ৩৪টি ধ্বনি যোগ করলে উষ্শ্বাঁস 
গ্রীষ্মের পরিবেশ রচনার ধ্বনির সংখ্যা পাই ৮১টি | মূল কবিতার চেয়ে ৯টি কম। 

স্বতন্ত্র গণনায় শ-য়ের পরেই অধিক পরিমাণে এসেছে ন, তাঁরপরেই ম-বনি | 
২৩টি ন, ২১টি ম মিলে ৪৪টি নাঁসিক্য ব্যঞ্জন ৷ মূল কবিতাঁর ৬৯টি অনুরূপ পবনি 
থেকে ২৫টি কম। প্রথম স্তবকের মধু, নিশাসে, যখন, খির্ন, কঠিন, কুপ্টে পদগুলিতে 
৬ট, দ্বিতীয় স্তবকে কুপ্জে, জন্মক্ষণে, শূন্য পদে ৪টি, তৃতীয় স্তবকে হম্থু, চম্পা, নাহি 
পদে ৩টি, চতুর্থ স্তবকে হুর্যমভিম, চম্পা পদে ৩টি উত্মতাধর্মী ব্যগ্তনে, নাঁসিক্য ধ্বনির 
মাূর্য মিশ্রিত হয়েছে । এরকম ধ্বনির মোট সংখ্যা ১৬। অর্থীৎ ৮০টি উদ্মতীধর্মী 
পবনির ভিতরে ১৬টিতে শ্রীম্মতাঁপের সঙ্গে অনুরাগের মপুর সম্তাপ প্রকাশ পেয়েছে। 
এই ১৬টি ধ্বনিকে অতিরিক্ত নাঁসিক্যগুণ বিস্তারের জন্য ৪৪টি নাঁসিক্য খ্যগুনের সঙ্গে 
যোগ করে ৬০টি মীূর্যগুণাঁন্িত ধ্বনি হিসেখে ধরলেও মূল কিতার ৬৯টি নাসিক্য 
+২১টি নাসিক্য মীরুর্যসম্পন্ন উত্মতাধমী ব্যঞ্জন-- মোঁট ৯০টি ধ্বনির কাঁচে আসতে 
পারছে না । আমরা “চম্পা” এবং তার ভাষাত্তরের আলোচনায় দেখেছি উম্মতাধ্মী 
আর নাঁসিক্য গুণান্বিত ব্যঞ্জনের পরম্পর সহযোগই “চম্পা'র মূল অন্ুভবটিকে ব্যঞ্জনা 
দেয়। বলা যায় “চম্পা”কে ফুটিয়ে তোলে । 

উপস্থিত ছন্দীত্তরে এরপর স্বতন্ত্র ধবনি হিসেবে সর্বাধিক ব্যঞ্জন ত, ১৯টি । এ 
পছ্বন্ধে এ পর্যন্ত অনালোঁচিত দক্ত্য বর্গের অন্য কোমল ধ্বনি দ, ৯টি । ১৯7৯ 
২৮। বাঁকি ঘোঁষ স্পৃষ্ট ধ্বনি ছুটিকেও কোমল উপাদান হিসেবে গণনা করতে 
হবে| দুটি হসন্ত ঘোষ ঘ্ৃষ্ট জ-ও এই দলে স্থান পাবে । ২টি জ, ১৫টি ব আর 
৩টি গ যোগ হয়ে ২৮+২+১৫+৩)-__ হল ৪৮টি | এই উপাঁদানধর্মী কোমল 
ধ্বনিগুলির সঙ্গে আলোচ্য পদ্যে আরো ৩২টি অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি রয়েছে । 


১২২ ধবনি থেকে কবিতা 


কবিতার 'উঠছে' আর 'মুগ্াহত' পদের হসন্ত ঠ আর ছ অক্ষর দ্বারা নিদিষ্ট ধবনি 
ছুটিও উচ্চারণে যথাক্রমে প্রায় ট আর চ্‌ হয়ে উঠেছে বলে এ দুটিকে এই দলে 
গণ্য করছি । মোঁট ৮২টি উপাদানধর্মী ধবনির অর্ধেকের বেশি ধবনিই কোমল । এ 
ধ্বনিব ব্যবহার “চম্পা'র অঙ্গগঠনের উপযোগী | মূল কবিতাঁতে এ ধ্বনি ছিল ৪৬টি 
সংখ্যায় ছুটি বরং কম। 

মাপূর্য এবং লালিত্যের বাঁহন ল-ধ্বনি এ কবিতায় এসেছে ১০টি | যূলে ছিল 
১৪টি । 

সব মিলিয়ে “চম্পা” কবিতার উপস্থিত বূপান্তরে দেহগঠনের উপাদানে ছুটি 
কোমল ব্যঞ্জন যূলেব চেয়ে কম আছে। কিন্তু অন্য সকল বিশেষ ব্যঞ্জনাবাহী ব্যঞ্জন- 
ধবনি যূল কবিতায় সংখ্যাঁয় অধিক রয়েছে । 


চোদা, 


ছন্দান্তবে মোট অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জন আছে ৪টি, মূল কবিতার সমান সংখ্যক। ধিরাঁয়' 
আর “্বাঁয়” পদশেষের ২টি হসন্ত এ. | “সবাই' শব্দশেষের ১টি হসন্ত ই, | “রৌদ্র 
শব্দে ১টি হসন্ত উ | এই ৪টি অর্ধস্বব, আমবা জানি, কবিতায় কিঞ্চিৎ উগ্মতা 
সঞ্চারের সহায়ক হয়েছে । 


পনেরো, 


স্বরবৃত্ত ছন্দের “চম্পা'-রূপেও, মূলেরই মতো, ও-স্বরধ্ৰনি সবচেয়ে বেশি, এবং 
তারপরেই ব্যবহাঁর-ক্রমের দিক থেকে রয়েছে আ-্ধবনি । সংখ্যা যথাক্রমে ৫১ 
আর ৩৬। অন্য অর্ধসংবুত ধ্বনি এ ৩১টি | সংবৃত ই ৩৪, উ ১৯। সংবৃত-অর্ধসংবূত 
মিলে ১৩৫টি স্ববধননি । অর্ধবিবুত ২৩টি অ আর ১টি আা-কে বিবৃত আ-র সর্মে 
যৌগ করলে ৬০টি মুক্ত আর প্রায়-মুক্ত স্বভাবের ধ্বনি পাওয়া যাঁয়। অর্থাৎ মূল 
কবিতার মতো। এ কবিতায় ও চম্পার চলা সংবৃত-অর্ধসংবৃত | 


ষোলো', 


মুক্তদল-কদ্ধদলের হিসেব থেকেও ছন্দীন্তরিত “চম্পা'র চলার গতি সম্পর্কে ধারণা 
করা যাবে। 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১২৩ 


মুক্তদল রুদ্ধদল 
প্রথম স্তবক ৪৩ ১৭ 
দ্বিতীয় স্তবক ৪২ ১৮ 
তৃতীয় স্তবক ৪8১ ১৯ 
চতুর্থ সবক ৪১ ১৯ 


বক্তব্যনিরপেক্ষভাবে পূর্বাপর সব স্তবকেই মুক্ত ও কদ্ধদল বিন্াসের ধরন প্রীয় 
এক | মূল কবিতায় কিন্ত বাঁচ্যার্থের সঙ্গে দলবিস্তাঁসেব সংগতি বক্ষিত হয়েছিল । 
তাছাড়া মোট মুক্ত ও রুদ্ধদলের ভিতরে পার্থক্যও মূল কবিতায় ছিল অনেক বেশি। 
মূলে মুক্তদল ছিল ১৮৩টি, রুদ্ধদল ৭৪টি। এ কবিতায় মুক্তদল মোট ১২৭টি, 
কদ্ধদল ৭৩টি, উভয় কবিতাবন্ধের মুক্ত ও রুদ্ধদলের গড় হিসেব করলে বোঝা 
যাঁয__ আসল চম্পা” অন্তনিহিত মাদুর্যবশে যতটা স্বচ্ছন্দগতি ছিল, আমাদের 
গডে-তোল। এই দ্বিতীয় “চম্পা*র চলন সেই স্বাচ্ছন্দ্য পায় নি। 

সম্যক কদ্ধদলেব হিসেব করে দেখা যাঁচ্ছে যূল কবিতার এরকম সম্পূর্ণ 
অবরোধ যেখানে ১৬টি দলে, ছন্দান্তরে ১৪টি। 'দৃপ্ত' '্বর্গ' 'বারেক' "চক্ষু “মূর্য 
'কষ্প্র' 'রোদ্র তীব্র “দেব 'মৃর্ঠাহত” 'অক্তা” 'উঠছে' র্যা €দিনদেব' _ এই 
চোদ্দটি পদের কদ্ধদলগুলি প্রলম্বনের কোনে! স্যৌগ পাঁয় না। ১৪ আর ১৬-র 
ভেদ অবশ্য তত গ্রাহা করবার মতো নয়। 


সতেরো. 


অন্প্রীসের হিসেব নিলে স্বরবৃত্ত ছন্দে ঢালা পদ্ভে মূল কবিতার চেয়ে ঘাটতি দেখ। 
যাবে মনে হয় না। কারণ, স্বরবুত্ত ছন্দে অনুপ্রাসের স্থস্পষ্ট ঝংকার প্রশ্রয় পেয়ে 
থাকে । চতুর্মীত্রিক পর্বারন্তের অনতিব্যবহিত প্রস্বরের পৌনঃপুনিকতা একটা 
প্যাটার্ন বা টাঁদ তো সৃষ্টি করেই, ছন্দের ঝৌক নানা রকমে বিন্য্ত যুক্তধ্বনির 
রুদ্ধদল-সংঘাঁত যেন দাবি করতে থাকে । ছন্দীন্তরিত “চম্পী'তে কদ্ধদলের ঘাত- 
বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে । ১৬টি ছত্রের ভিতরে ১২টি ছত্রেই এই 
সংঘাঁত স্প্রকট | প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঙ্ক্তিতে, দ্বিতীয় স্তবকের 
চাঁরটি চরণেই, তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় তৃতীয় পঙক্তিতে, আর চতুর্থ স্তবকের চারটি 
চরণেই রুদ্ধদলের বিশেষ বিস্যাঁস ও সংঘাত লক্ষণীয় । কবিতার প্রথম ছত্রটিতেই 
শুধু অন্ুপ্রাস একরকম নেই (“শেষ নিশ্বাসে' ছাঁড়া ), বলা যাঁয়। দ্বিতীয় স্তবকের 


১২৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


শেষ পঙ.ক্কি, তৃতীয় স্তবকের প্রথম ও চতুর্থ ছত্র এবং চতুর্থ স্তবকের প্রথম ছত্রে 
উদ্মধবনির অন্ুপ্রাস রচিত হয়েছে । দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় পউক্তিতে এসেছে ক- 
ধ্বনির অন্ুপ্রাস, পরের পঙ্ক্তিটিতে খ-য়ের। ছন্দান্তরটি কাছেই ছাপা রয়েছে 
বলে পও্ক্তিগুলি উদ্ধার করে দেখানে] নিশ্রয়ৌজন মনে হচ্ছে । তবে, দু-একটি 
অংশ বিশেষ উল্লেখের যোগ্য । যেমন-_ “বিশ্ব যখন গ্রীম্মতাঁপে খিন্ন নত" চরণে 
'ই'-কারের বদ্ধ ধ্বনিগুলো ছু-মাত্রা পরে পরে সমান দূরত্বে পরবতী ও-ধবনিসমেত 
সন্নিখিষ্ট হয়েছে। মৃগ্াহত সত্তা মম” অংশে পরপর ছবাঁর রুদ্ধদলের পর আ অ ও 
স্বরধবনিবিস্যাঁসে মিলের সুষমা লক্ষণীয়ভাবে ফুটেছে। 

“ম্পা'র ছন্দীত্তর রচনায় ধবনিসংঘাঁত বা অন্যবিধ অনুপ্রাসের জন্য কোঁনে। 
সচেতন প্রয়াস ছিল না। প্রয়াস ছিল, বাচ্যার্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট মাপের 
কাঠামোতেই কী করে “চম্পা'র বক্তব্যট্ুকু আটয়ে নেওয়া যাঁয়। কিন্তু মিলগুলো 
ছুটে এসেছে ছন্দেরই ঝৌঁকে। 


আঠারো 

'চম্পা”, তার ভাষান্তর, এবং ছন্দীত্তর পর্যালোচন1] করে আসলের সঙ্গে নকলের 
প্রধান ভেদ ধরা পড়ল-_ সংগীতধর্জে। উক্মন্বনি গ্রীষ্মের পরিবেশ রচনার জন্যে 
জকরী সন্দেহ নেই, কিন্তু যে তাপ প্রকৃতিকে শুফ রুক্ষ করে তুলেছে সেই তাঁপকেই 
মপুর রসের মতো সহজে পাঁন করে চম্পা লাবণ্যে পরিপুরিত হয়ে উঠছে। এই 
মাধূুর্যসম্পন্ন লাবশ্যের আয়োজনের ধ্বশি নির্দেশের জন্যে সাংগীতিক নাঁসিক্য ব্যঞ্জন, 
আর সন্নিহিত উদ্মধ্বনিতে নাঁসিক্যগুণের গোপন সঞ্চার ছিল অপরিহার্য । মূল 
কবিতায় উন্ম্বনি আর নীসিক্য ব্যঞ্জনা কেমন হাঁত মিলিয়ে চম্পার লাবণ্য ধিকাশের 
বাণী ধবনিতেও সংবহন করেছে, সে তথ্য আমর] আগেই জেনে নিয়েছি। আর 
দেখেছি, রূপান্তর ছুটিতে নাঁসিক্য ব্যগ্জনের সেই নিভৃতচারণ ভিতরে ভিতরে কাজ 
করে নি বলে উদ্মতাই সেখানে হয়ে উঠেছে প্রধান । কেখল গ্রীম্মতাঁপের কথা 
'চম্পা'র বাইরের পরিবেশ রচনা] করতে পারে মাত্র, নাঁসিক্য ব্যঞ্নার আনুকূল্য ছাড়া 
অন্তগূচ রঞ্জকত্বের ইন্দিত যায় হাঁরিয়ে। কাজেই, দেখ! যাচ্ছে, কবি তার বিশেষ 
এুর্তের স্পন্দিত আত্মাকে যে ছন্দোবাণীতে বিকশিত করে তৃপ্ত হন, সার্ক কবিতার 
ক্ষেত্রে, তার পরিবর্তন কাব্যাত্মার ক্ষতিসাধন করছে । পূর্ববতী এক প্রবন্ধে ব্যক্ত 
ওই মতটি বিচিত্র পরীঙ্গার মীধ্যমে যখচাই করে দেখা গেল। 


ধবনি থেকে কবিত। ১২৫ 
গ. সবহারার অবয়ব 


সর্বহর। 
ব্যথার সীতার-পাঁনি ঘেরা 
চচোরাঁবাঁলির চর, 
ওরে পাগল ! কে বেধেছিস 
সেই চরে তোঁর ঘর ? 
শুহ্যে তড়িৎ দেয় ইশারা, 
হাট তুলে দে সর্বহারা ; 
মেঘ-জননীর অশ্রধাঁর। 
ঝরছে মাথার 'পর, 
ঈশড়িয়ে দুরে ডাঁকছে মাঁটি 
ছুলিয়ে তরু-কর ॥ 


কন্যার। তোর বন্যাধারায় 
কাঁদছে উতরোঁল, 
ডাক দিয়েছে তাদের আজি 
সাগর-মায়ের কোল । 
নায়ের মাঝি ! নাঁয়ের মাঝি ! 
পীল তুলে তুই দে পে আজি 
তুরঙ্গ এঁ তুফাঁন-তাঁজী 
তরঙ্গে খায় দোল ! 
নায়ের মাঝি ! আর কেন ভাই ? 
মায়ার নোডর তোল! 


ভাঙন-ভরী আঁঙনে তোর 
যায় রে খেলা যায় । 

মাঝি রে! দেখ কুরঙ্গী তোর 
কুলের পীনে চায় । 


১২৬ 


ধ্বনি থেকে কবিতা 


যায় চলে এ সাথের সাথি, 

ঘনায় গহন শাওন রাঁতি, 

মাছর-ভর! কাঁদন পাতি, 

ঘুমুস নে আর হায়। 

এ বাীঁদনের বাধন ছেঁড়। 
এতই কি রে দায়? 


হীরা? মানিক চাঁস্‌ নি কো তুই 
চাঁস্‌ নি তো সাত ক্রোড়, 
একটি ক্ষুদ্র মৃুৎপাঁত্র 
ভব অভ্ডাব তোর । 
চাঁইলি পে ঘুম শ্রান্তিহরা, 
একটি ছিন্ন মাঁদুর-ভরা, 
একটি প্রদীপ-আলেো1-করা। 
একটু কুগির দৌর । 
আসলো মৃত্য আসলো জরা, 
আসলো সি দেল-চোর । 


মীঝি বে, তোর নাঁও ভাসিয়ে 
মাটির বুকে চল্‌ । 
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক 
রক্ত পদতল । 
প্রলয়-পথিক চল্‌্বি ফিরি 
দ"ল্বি পাহাড় কানন গিরি 
ইীকছে বাদল ঘিরি” ঘিরি” 
নাচছে সিক্ুজল ! 
চল্‌ রে জলের যাত্রী এবার 
মাটির বুকে চল্‌ ॥ 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১২৭ 

এক, 
কবিতাটির পটভূমি তৈরি হয়েছে অথে জলে থের1 চোরাখালির চরের দৃশ্ঠ দিয়ে । 
ছূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়! ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তাতে প্রলয়ের আভাস স্থস্পষ্ট। 
সর্বহারার দুর্গতির প্রতীক হিসেবে তার আখাসস্থল আঁর প্রতিবেশের এই ছবি 
দেখেছেন কব । নিঃসম্বলের পায়ের নীচে দুঢ মাটি নেই, আছে চোরাবালি | 
আর, চোরাবালির চরকে ঘিরে খে লে।নাজল তা ছুঃখাজনেরই অশ্রপাথার-_ 
'ব্যথার সাতার-পাঁনি” । আকাশের খিছ্যৎহঙ্গিত, মেঘজননীর অশ্রবর্ষণ, আর 
অপর তার থেকে মাটিমায়ের হাতছানি “সর্বহারাকে এ বিপজ্জনক বাসভৃমি 
পরিত্যাগ করখাঁর মিনতি জানাচ্ছে । অথচ, আশ্চর্য বিভ্রমবশে “সর্বহীরা” চোরা- 
বালির চরেই তার ক্রন্দন-ভরা মাদুর তথা “মাঁদুর-ভরা কান” পেতে 1নদ্রীগত | 
নিশ্চিত খিনাশের মুখে বাঁপা-বাধা নিশ্চিন্ত “সর্বহার।'কে কবি বেদনাঁতি চিত্তে 
'পাঁগল' বলে সম্বোধন করে তার অন্তরে পরিস্থিতি চেতনার উদ্বোঁধ ঘটাতে চান । 

শক্ত মাটির কূলে সর্বহারাদের উত্তরণ ঘটাবার জন্যে একটি তরণীর কল্পনা কণা 
হয়েছে, যাঁর কর্ণধার তরন্্ষুন্ধ সমুদ্রের উপর দিয়ে তেজীয়ান্‌ অশ্থের মতো অপেক্ষমীণ 
জলযাঁনটিকে তীরে নিয়ে যেতে পাঁএবে, যি অথহীন মীয়াবপ্ধন ছিড়ে রওন। হওয়। 
যায়। কবির আহ্বানের স্থরে কক্ণীর যৃদ্ছন। ৷ স্থ্ধীর যুক্তির সাহায্যে ধাস্তব 
অবস্থ। হৃদয়লম করাবার প্রয়াপ । সর্বহাঁপীর চীহিদ। অতি সামান্য-_ “একটি ক্ষুব্র 
মুৎপাত্র-ভর1” | একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ভরে-তোঁলা, একটি প্রদীপে আলোকিত 
একটু কুটার দুয়ারে একটি ছিন্ন মাছরের নিশ্চিন্ত বিআীম | ব্যস্। কিন্তু হত- 
ভাগ্যদের এইটুকু প্রত্যাশার মুখে ভিড় করে আসে সি দেল-চোরের উপদ্রব, আসে 
মৃত্যু আর জরা । এই পরিস্থিতিতে চোরাঁবাঁলির এলাকা ছেড়ে সত্বর বোরয়ে 
পড়তে হবে । মিথ্যার উপরে, আগ্রাসী প্রতিবেশের উপরে নির্ভর না রেখে প্রলয়- 
পথিকের মতো দৃঢ় ভিত্তির উপরে সংগ্রাম স্বীকার করতে হবে জীবনে | 

যোগ্য কর্ণধারকে কবি আহ্বান করছেন-_ শক্ত মাটির বুকের প্রতিথাতে পদতল 
রক্তাক্ত হলেও সেই পথেই সর্বহারাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে চলতে । পরিবেশে যে 
প্রলয় ঘনিয়ে উঠেছে সেই প্রলয়ের মুখোমুখি হওয়া জরুরী এখন । কিন্তু চৌরাবালির 
উপরে ্ীড়িয়ে বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হয় না, দ্ীড়াবার স্থানটি চাই 
সুদৃঢ় | মিথ্যামোহ ত্যাগ করে কঠিন জীবনযুদ্ধ শুরু করবার উপযুক্ত জমিতে প্রতিঠিত 
হতে পারলে, ছুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য যে-কোনো৷ ছুর্গমত। পদদলিত করা সম্ভব | 


১২৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


দুই. 

কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতার চলন খ্বরবুত্ত ছন্দে বাঁধা । তবে, সর্বহারার 
জন্য প্রগাঢ় মমতার অনুভব কবিতাটির গতিতে খরবৃত্তস্থলত ঝোঁকের প্রাধান্তের 
চেয়ে স্থরেল] ভাবই ফুটিয়ে তুলেছে বেশি । আবার জায়গায় জায়গায় বক্তব্যের 
অনুকূল দৃপ্ত বেগও যথোচিত মিশেছে । “তুরঙ্গ এঁ তুফান-তাজী / তরঙ্গে খায় 
দোঁল' বা “একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র / ভরা অভাব তোর” কিংব। শক্ত মাটির ঘায়ে 
হউক / বক্ত পদত্ল। / প্রলয়-পথিক চল্বি ফিরি / দ'শ্‌বি পাহীড় কানন গিরি” 
ইত্যাদি অংশে স্বরবৃত্তঘাতের বলিষ্ঠতা এসেছে । ধ্বণিগতভাবে স্তুরময়তাঁর উৎস 
বিশেব চরিত্রের ব্যগ্জনের ব্যবহার এবং খুক্তদলের অধিক প্রয়ৌোগ__ সে বিষয়ে 
ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচন। করব । 


তন, 
“সর্বহারা” কবিতার সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন র-_ ৮৪টি । এর সঙ্গে আছে একটি 
রেফ খা খণ্ড র তারপরেই ন-_ সংখ্যায় ৩৬টি | তাঁর সঙ্গে ২০টি মআর ৬টি 
খোগ কপলে-- মোট নাপিক্য ব্যঞ্জন পাই ৬২ট। এই কবিতায় অন্নাসিক 
প্রভাব আরো এসেছে ১০টি চন্দ্রখিন্দুযুক্ত স্বরের উচ্চারণে । কৌঁমল স্বভাবের ত- 
ধ্বনি এ কখিতায় ন-য়ের পরেহ__ ৩৫টি । কোমল ব্যঞ্জনার ল ৩০টি । অন্যান্য 
কোমল নাঁদ ঘোষ ধ্যঞ্জনের ভিতরে দ ২৫টি, খ ১৪টি, গ ৭টি, ড় ৫টি, ড ২টি, আর 
হসন্ত ঘ ১টি-_- মোট ৫৪টি। উল্লিখিত ব্যঞ্রনগুলি সখই মধুর আর কোমল । 
১০টি অনুনাঁসিক স্বরের প্রভাধ গণনা করলে, পধ মিলিয়ে ২৭৬টি ধ্বনিতে মধুর 
আর কোমল ব্যপ্রনা প্য়েছে খলা যায় । (কম্পনজাত -৫+না।সক্য ৬২+ চন্দ্রবিন্দু 
১০+ত ৩৫+ল ৩০+দ ২৫+খ ১৪+গ?৭ 7+ড়৫+ড ২+হসন্তঘ১)। 
সাধারণ উপাদনধর্মী ব্যগ্জন এই কাখতায় আছে ৫৩টি | ২৮৪ ক, ১০টি ট, 
১৩টি প, ১টি হধন্ত চ, আর 'মাঁঝ রে, দেখ কুরর্পী” বিন্যাসে “দেখ, শব্দের শেষে 
পরবর্তী 'কুরঙ্গী” শব্দারস্তের ক-য়ের প্রভাববশে ক-ভাবাপন্ন ১ট হসন্ত খ। 
'সর্বহারা”তে হুতাঁশব্যঞ্জক উন্মধ্বনি আছে ৩৩টি । ২১টি শ, ৯টি হ, আর ৩টি 
স। সেইসঙ্গে কবিতায় আরো উদ্মতা বিস্তার করেছে ৪০টি স্বরান্ত ঘুষ্টধ্বনি, আর 
২৯টি স্বরান্ত মহীপ্রাঁণ ধ্বনি | উদ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জন সংখ্যার যৌগফল হল ১০২। ২টি 
খণ্ড ত-র উচ্চারণশেষের ঈষৎ উম্মতার কথাও খেয়াল রাখা দরকার | অর্ধ- 
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ধবনি থেকে কবিতা ১২৯ 


ব্যঞ্জনের সংখ্যা এ কবিতায় ৩৩টি । অর্ধধ্বনির উচ্চারণে প্রারস্তিক বা শেষ- 
প্রান্তিক চীপ বাঁধুতে যে উদ্মতা সঞ্চার করে তার পরিমাণ সব ক্ষেত্রে এক না 
হলেও এই-সব ধ্বনির প্রভাব কবিতার আবহ সৃষ্টিতে যুক্ত হয়েছে, মনে রাখা 
দরকার । কবিতাঁটিতে মপূর কোমল ধ্বনির ব্যাপক প্রভাব সবেও, সর্বহাঁরার জন্য 
বেদনাঁউচ্ডীসবশে উদ্মধনির প্রাঁধাত্যও অতি স্বাভাঁবিক | 

কোনে পদে বিন্যস্ত নাসিক্য ব্যঞ্রন আশপাঁশে কিছু দৃঝ পর্যন্ত আপন মাপূর্যগুণ 
বিস্তার কবে, আমরা জানি । অন্ুনীসিক সবরের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য 
যেমন, উপস্থিত কবিতার “সাতার”, “বেঁধেছিস্”, “বাধন ছেঁড়া” ইত্যাদি পদে উন্ম 
এবং স্বরান্ত বিশ্যাঁসেব কারণে উদ্মতাযুক্ত ব্যঞ্জনে সন্নিহিত খবের অন্ুনাসিকতার 
গুণ সঞ্চারিত হয়েছে । পুরো কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে ২৬টি উন্মতীপুণমুক্ত 
ধ্বনিতে নাঁসিক্য খ্যগ্রন আব অন্ুনাঁসিক স্বরের মাপুর্য-ব্যঞ্জন! রয়েছে । স্তবকের 
ভিত্তিতে বিবরণ দেওয়া যাঁক__ 
প্রথম স্তবকে_ জীতাব, বেপেছিস্‌, শুন্যে, জননীর 


০০ 


দ্বিতীয় স্তবকে-_ বন্াঁধারায়, মাঝি, মাঝি, তুফান, মাঝি, কেন ভাই ৬ 
তৃতীয় স্তবকে_- ভাঙন, ঘনীয়, গহন, শাওন, ঘৃমুস্নে, বাধন ছে'ডা ৮ 
চতুর্থ স্তবকে-_ ঘুম, শ্রান্তি, ছিন্ন, সি দেল ৪ 
পঞ্চম স্তবকে-- মাঝি, হাীকছে, সিন্ধুজল ৪ 

সর্বমোট _২৬ 


কাজেই, ১০২টি উদ্মতাঁধর্মী ধ্বনির ভিতরে ২৬টিতে নাঁসিক্য-মায়া সঞ্চরণ করেছে। 
কবির মমত্ববোঁধ এই মাধুর্য পূর্ণ হুতাশের ধ্বনিতে নিবিড়তা৷ এনেছে । 

এখন হিসেব করলে দেখা যাবে, ২৭৬টি মপুর আর কোমল ব্যঞ্জনগুণ'ৃন্বিত 
ধ্বনির সঙ্গে আরো ২৬টি উদ্মবনির্ন মগুর ব্যগুন। যুক্ত হয়ে কবিতার মূলম্বরে মমতার 
অনুভবকেই বড়ো করে তুলেছে । 


চার. 

'নর্বহাঁরাতে আ-ম্বরধবনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে । ৯৮টি মৌখিক, আর 
৭টি অন্ুনাঁসিক “আ'__ সবশুদ্ধ ১০৫টি | অর্ধসংবৃত ও আছে ৬৬টি । অর্ধবিবৃত 
অ ৫৭টি। অর্ধসংবৃত মৌখিক এ ৫৩টি আর অনুনাসিক এ ২টি-- মোট 


ি 
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৫৫টি । সংকৃত মৌখিক ই ৫২টি, অন্ুনাসিক ই ১টি-_ মোট ৫৩টি । অপর 
সংবৃত স্বর উ আছে ২৬টি । অর্ধবিবৃত আযা ৬টি । এখন শুধু সংবৃত ধ্বনিগুলিকে 
একত্র করলে__ ৫৩টি ই/ই আর ২৬টি উ মিলে হয় ৭৯টি স্বর। মোট বিবৃত 
সবরের চেয়ে অনেক কম। মোট অর্ধসংকৃত ও ৬৬+এ/এ ৫৫__ একুনে 
১২১টি ধ্বনি মোট বিবৃত শ্বরকে অনেক ছাড়িয়ে যাঁয়। মোট অর্ধধিবৃত ধ্বনি 
রয়েছে অ ৫৭+আ্যা ৬-৬৩টি | বিবৃত-অর্ববিবৃত স্বরের চেয়ে সংবৃত-অর্ধ- 
সংবৃত স্বরই সংখ্যায় বেশি। মোটামুটিভাবে, এতে কবিতার ভিতরে একটি 
চাঁপের অস্তিত্ব অনুমান করা চলে । তবে স্বরবাহিত ব্যঞ্জনের অধিকাঁংশে মীরূর্য 
ও কোমলতার স্পর্শ এঁ চাঁপের সঙ্গে কবির সহানুভূতির করুণা আমাদের বোঁধে 
সঞ্চালিত করে। 

স্তবক অনুযায়ী হিসাবে দেখা যাঁয়, কবিতার প্রথম স্তবকে সংবৃত ই উ আর 
বিবৃত আ ব্যবহাঁরক্রমে লক্ষণীয় ভেদ আছে-__ 


ই উ আ 
প্রথম স্তবক ৭+4-৬-_১৩ ২০ 
দ্বিতীয় স্তবক ৭--৫5-১২ ২৬ 
তৃতীয় স্তবক ৬4৫-১১ ২৫ 
চতুর্থ স্তবক ১৫+4৭-২২ ১৯ 
পঞ্চম স্তবক ১৮+৪-২২ ১৫ 


কবিতার শুরুতে স্থরেল মমতার ভাব ছিল বেশি, শেষে এসেছে উদ্দীপনের বেগ। 
সেইজন্যেই প্রথম দিকের খোলামেলা আ-য়ের ব্যবহার কমে সংকৃত ই উ-য়ের 
আধিক্যে শেষভাগে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞী গ্রহণের আহ্বানে চোয়াল-চাঁপা দৃঢ়তা 
দেখা দিয়েছে । 


পাঁচ, 

আমরা এর আগে যে ছুটি কবিতা বিশ্লেষণ করেছি, তাঁতে রুদ্ধদলের চেয়ে মুক্ত- 
দল পেয়েছি বেশি । “সর্বহারা” কবিতায়ও ১১১টি রুদ্ধদলের পাঁশে মুক্তদল রয়েছে 
১৬৭টি । আবার, রুদ্ধদলের ভিতরেও প্রলঘ্বিত-ধবনিতে-রুদ্ধ দল আছে ৮৪টি । 
অর্থাৎ ১৬৭টি মুক্তদলের সঙ্গে এই ৮৪টি রুদ্ধদলের একট? প্রচ্ছন্ন যোগ রয়েছে। 
তাঁর মানে, কবিতাটির সাঁংগীতিকতা বিধানে মুক্ত ধ্বনিগুলির সঙ্গে প্রলঘিত-ধবনিতে- 
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রুদ্ধ দলগুলির সহযোগ আছে । কিন্তু এও লক্ষ করতে হবে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 
“নিরুদ্দেশ যাত্রায় সম্যকৃভাবে রুদ্ধদল ছিল মাত্র ১৬টি, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের “চম্পা”- 
তেও ছিল ১৬টি । আর, স্বরবৃত্ত ছন্দের ধর্মের টাঁনেই "সর্বহারা" কবিতাতে সম্যক 
রুদ্দদল এসেছে ২৭টি । দর্বহারা'দের উদৃবুদ্ধ করবার কাঁজে সম্যক রৌধের এই 
আয়োজন দরকারী ছিল । প্রথম স্তবকে সম্যক অবরোধ ছিল ৫টি দলে ( তড়িগ, 
হাট, সর্বহারা, মেঘ, ডাকৃছে ), দ্বিতীয় স্তবকে ২টি দলে (কীদ্দছে, ডাক ), 
তৃতীয় স্তবকে ১টি দলে ( দেখ. ), চতুর্থ স্তবকে ১২টি দলে ( মানিক, সাত, একটি, 
ষুদ্রে, মৃৎপাঁত্র, অভাব, একটি, একটি, প্রদীপ, একটু, মৃত্য ) আর পঞ্চম স্তবকে 
৭টি দলে ( শক্ত, হউক, রক্ত, পথিক, হীকৃছে, নাঁচ্‌ছে, যাত্রী )। 
স্বতন্ত্র স্তবকগুলির বাঁচ্য।এেঁব দিকে মন দিলে দেখা যায়, প্রথম ্তবকে বিষয়ের 
উপস্থাপনণয় স্েহমিশ্রিত তিরস্কাঁবে পাগল" সক্ষোধনের সঙ্গে সঙ্গে সব্হারাঁকে হাট 
তুলে দেবাঁর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ধলিষ্টভাবে । এ স্তবকে সম্যক কদ্ধদলের 
ংখ্যা নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয় আর ততীয় স্তবকে ক্রন্দনের বিবরণ এবং সেই 
“মাঁছুর-ভরা কাঁদন' ছেড়ে মায়ার নৌঙর' তোলা বকুল আবেদন স্থান পেয়েছে । 
ব্যাকুল স্থরের দরুন সম্যক রুদ্ধদলের স্ংখ্যাঁও প্রভৃতভাঁবে কমে গেছে। সামান্ত 
ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অসংগতি এবং এ দুর্দশার পিছনে “সিদেল চোরে'র 
ভূমিকার প্রসঙ্গে চতুর্থ স্তবকে আসছে সর্বাধিক সম্যকৃভাবে কদ্ধদলের খিম্যাস। 
শেষ স্তবকে 'প্রলয়-পথিক' হবার দীপ্ত আহ্বানেও আছে পূর্ব স্তবকের ভাবের 
অনুসরণ । 


ছয়. 

আগেই বলেছি, সর্বহাঁরাকে উদ্দীপ্ধ করবাঁর কবিতা হলেও, এ কবিতায় ন্থুরেল। 
ভাঁব স্পষ্ট । এর উৎস হিসেবে কবিচিত্তের সংবেদনার কথাও আমর জানি । এ 
বেদনার সংবাহনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে এ কবিতার অন্ুপ্রাসময়তা | প্রথম 
স্তবকের শুরুতেই 'ব্যথাঁর সাঁতার" বিন্যাসের মতো পদে পদে মিল এই কবিতায় 
পূর্বাপর রয়েছে । পানি ঘেপা / চোরী”, কন্তারা তোর বন্যাধারায়” “ভান 
ভর আওনে”, “ঘনাঁয় গহন শাওন”, “এ কাদনের বাধন”, শক্ত মাটির ঘাঁয়ে হউক / 
রক্ত", “চল্বি ফিরি / দল্বি”, “সিন্কুজল ! / চল্‌ রে জলের যাত্রী ।, কবিতার 
সর্বাধিক ব্যবহত ব্যঞ্জন র-য়ের অনুপ্রীস এ কবিতায় অনেক, তালিকা দেওয়া 


১৩২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


বাহুল্য মনে হয় । “তুরঙ্গ এ তুফান-তাজী / তরঙ্গে খায় দোল” চরণযুগলে ত-য়ের 
তালের সঙ্গে মৃক্তদল-কদ্দদলের লীলাও লক্ষ করবার মতো । 'কুরঙগী তোর 
কূলের পাঁনে”তে অপ্রত্যাঁশিতভাঁবে ক-এ উ-কারের মিল ছাডাঁও, আছে শেষ 
দলটির পূর্ব পর্যন্ত মুক্ত-কদ্দ-মুক্ত দল সন্নিবেশের সাম্য । “আস্লো মৃত্যু আন্লো 
জরা, / আস্লো৷ সি'দেল-চোর” অংশে ৪টি শ আর ছুটি স্বরাত্ত চ আর জ-য়ের 
উদ্মতায় সর্বহারাঁর বঞ্চনাঁময়তার অসহায়ত্ব শ্বসিত হয়ে উঠছে । 

একই পদের একাধিক ব্যবহারও ধ্বনিস্থযম] এনেছে। দ্বিতীয় স্তবকে "নায়ের 
মাঝি পদ আছে তিনবার । চতুর্থ স্তবকে ক্ষুদ্রতা আর তুচ্ছতা৷ বে1ঝাধাঁর জন্য 
তিনটি “একটি' পদের পর প্রায়-অন্ুরূপ “একটু” শব্দে সামা ন্যত। প্রতিপাদন হয়েছে 
স্থযোগ্য উপায়ে । আব এই ধ্বনির এঁক্য, নির্দেশ করেছে ভাবের এঁক্য | 'একটু- 
কুটাব” পদের ধ্বনিবিস্যাসে পরপর ক আর ট-য়ের স্বরধ্বনির ওলটপালটেই পরস্পর 
মিল আকর্ষণীয় হয়েছে । “একটু-কু” খিন্যাস ধ্বনিনির্দেশে “একটুকু” বা 'যৎসামান্ত' 
ভাঁবটিও ধরিয়ে দেয় । সর্হারার অভাবের পরিমাঁণকে যেমন একটি ক্ষুদ্র মুৎপাত্রের 
ছবিতে ভবে দেখানো হয়েছে তেমনি 'একাট” থেকে 'একটু- ধ্বনির এই 
সংবৃতিকেও ধ্বনিত করা হয়েছে । 

দ্বিতীয় স্তবকে “আসলো” পদ ক্রমিক আঘাতের মতে। নিদিষ্ট ব্যবধানে 
তিনবার উচ্চারিত হয়েছে-_ আস্লো মৃত্য আস্লে। জরা, / আসলো সি'দেল- 
চোর? । 

সর্বহারা'কে ভালোবেসে, ঠাকে আপন ভাঁগ্যপরিবর্তনের প্রেরণ। দিতে 
কবিতাঁটিতে মপুর মিনতির সঙ্গে চোরাখাঁলির মায়৷ ছেড়ে শক্ত মাটির পথে সংগ্রাম 
করে রক্তাক্ত হতে বলা হয়েছে । সে খলা বাচ্যার্থে যেমন, তেমনি কবির অন্তর্গত 
ভাবের সঙ্গে ধ্ানর সার্ক যৌজনায় কবিতার সবাবয়বে অভিব্যক্তি পেয়েছে। 


ঘ. আমাকে একটি কথা দাও 


আমীকে একটি কথা দাঁও যা আকাশের মতো 
সহজ মহৎ বিশাল, 
গভীর ;-- সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে 
মলিন ইতিহাসের অন্তর পুয়ে চেন। হাতের মতন, 
আমি যাঁকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর । 


ধবনি থেকে কবিতা ১৩৩ 


সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো : 
সেই দিনের_- আলোর অন্তহীন এপ্রিন-চঞ্চল ডানার মতন 
সেই উজ্জ্বল পা1খিনীপ-_ পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে 
অগ্থির মতো প্রদীপ্ত দেখে অত্তিমশবীরিণী মোমের মতন | 


এক. 
জীবনানন্দ দাঁশেব বেল অধেল। কাঁলখেলা" কাব্য থেকে সংকলিত নামহীন এই 
কবিতাটির বহিরঙ্গের পবনি কবিতার অন্তর্লোকের কী পধিচয় আভাসিত কবেছে, 
অমরা৷ এই প্রবন্ধে সেট বুঝবার চেষ্টা করখ । 

বাচ্যার্থে প্রকীশ, বিশেষ একটি কথার জন্ত কবির হদয়ে আলংকাগিক অর্খে 
'পিপাঁধা” জেগেছে । সেই “কথা”টিকে পাঁচাট উপমানের মাল গেঁথে তুলনা কর! 
হল। ১. আকাশের মতো ২. চেন। হাতের মতন ৩. রাত্রির বাতাসের মতো 
৪ দিনের আলোর মতন €. পাঁখিনীণ মতণ। প্রতি উপমেয়ের বিশেষণও 
আছে, কখনো-বা আছে কিছু ইতিকথা । ১ গেই আকাঁশ-- যা সহজ মহৎ 
বিশাল, সর্বোপরি গভীর | প্রথম তিনটি খিশেষণ পরপর খলে কমা চিহ্ত দিয়ে, 
পরের লাইনে আলাঁদ। কবে ধিন্যাঁ৭ করা হয়েছে গভীর” শন্দটি। অধিক গুকত 
দেবীর মানসেই মনে ভয় । ২. সেই চেনা হাত- যা “সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহ- 
বলিভুকদের রক্তে মলিন ইতিহাসের অন্তর পুয়ে সহজ পরিচয়ে স্বতঃগ্রকাশ। তা৷ 
ছাঁড়া এ হাত কবির চিরকাঁল ভাঁলোঁবেসে আসা প্রেয়পীর । ৩. সেই পাত্রির 
বাতাস-_ যা “নক্ষত্রীলোঁকিত' এবং “নিবি” | ৪. সেই দিনের আলো।-_ যা 
অন্তহীন এঞ্সিন-চঞ্চল ডানার মতন" । ৫. সেই পাখিনী- যে উজ্জ্বল, এবং 
সন্তপ্ত প্রেমের সম্মুখে 'অন্তিমশবীরিণী মৌমের মতন? | 

এ কবিতায় “সেই” ধিশেষণটি ভাবেব আবেকটি যোগন্ুত্র বেঁধেছে বাক্য থেকে 
বাঁক্যান্তরে । “সেই নারীর” কথাট প্রথমে এসেছিল “চেন হাতের” অধিকারিণীর 
পরিচয় নির্দেশের জন্যে । বাক্যের পূর্ণচ্ছেদের পরে তিনটি উত্ত্তিতে “সেই” পদ 
যখন ফিরে ফিরে আঁসে, তখন এর যৌগ কি সেই নারীর সঙ্গেই নয়? নাঁকি এর 
ইঙ্গিত কবির আবহমান কাঁলের ভালোবাসার দিকে? তীর চিরকাল ভালোবেসে 
আসা রাত্রির বাতাস, দিনের আলো, আর পাখিনীর সর্বপমর্পণের প্রতি? আঁবহ- 
মীন কাঁলের ভালোবাসার সঙ্গে দিনরীত্রির বিশেষ খিশেষ অবস্থার যোগাযষোগ- 


১৩৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


অনুভব এই প্ররুতিপ্রেমিক কবির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক । কিন্ত, সেই নারীর 
সঙ্গে বিশেষ সব দিনরাত্রির স্মৃতি যুক্ত হয়েই শাশ্বত ভালোবাসার আবহ হয়ে 
উঠছে না কি ছবিগুলি? আর, পাঁখি-পাখিনীর উপমীয় সহজ মহৎ বিশাল এবং 
গভীর এক প্রণয়স্থৃতির সঙ্গে আবহমান কাল ভালোবেসে আঁস' নারীর সম্পর্কের 
ছ্যোতন1 কি নেই “সেই পদের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ? এ-সবই অবশ্ত আবার 
কবির প্রাঁথিত “একটি কথা'র উপমা । 

কবিতার শেষে উজ্জল পাঁখিনীর প্রসঙ্গে আর-একটি উপমেয়-উপমান এসেছে-_ 
প্রণয়ী পাখির পিপাসা সঙ্গে প্রদীপ্ত অখ্ির তুলনায় । এ তুলনা কবির পিপাসা- 
কেও ভাস্বর কবে । কিন্তু এই আগ্রেয় পিপাঁস! শ্বিপুল প্রেমের অভিষেকে শিগ্ধ 
হবার প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অতীত-স্থনিবিড় কোনো মিলনস্মৃতিতে নিবিষ্ট । কবিতার 
শেষে প্রানীর স্থরও যেন গলে-যাঁওয়া মৌমের কোমলতা অঙ্গীকার করে স্রিগ্ধতাঁয় 
দ্রবীভূত । একবার, তৃতীয়-চতর্থ পঙক্তিতে দিনান্ুদৈনিক মালিন্যের অপনোদন- 
আকাজ্কায় সংক্ষোভের স্থর জেগেছিল, তারপবেই সকল উত্তেজনা শমিত করে 
শীন্ত সংবেদে কাঁজ্কষিত বাণীর প্রতিরপ কৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়েছেন কধি। এখং, এই 
প্রতিরূপগুলিকে অভিব্যক্তি দিতে দিতে কবি তার আকাজ্ষিত “কথা'র “সহজ 
মহৎ বিশাল, গভীরতা আস্বাদ করেছেন । পাঁচটি উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের 
সাধারণ গুণের পরিচয় এ চারটি বিশেষণে বলা হয়েছিল । 

কবিতাটিতে জীবনানন্দীয় গুণ লক্ষ করি সহজ ভীঁষায় প্রগাঢ় অনুভূতি জড়ানো 
“চেন! হাতের? উল্লেখে । পাখির স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে “পাঁখিনী” শব্দপ্রয়ৌগও জীবনী- 
নন্দ-সম্তভব | বিদেশী শব্কেও সংলগ্ন ন-যুক্ত ধ্বনির অন্ুপ্রাস-সজ্ঞর ভিতর দিয়ে 
বেশ খাপ খাইয়ে নেন জীবনানন্দ__ “এঞ্জিন-চঞ্চল ডাঁনার মতন? | 


দুই, 

কবিতাখানিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত ব্যঞ্জন তআর র। ২৪টি করে আছে এই ছুই 
ধবনি। ত-য়ের মতো কোৌমলস্বভাঁবের অন্য ব্যঞ্নগুলির কথা এইখাঁনেই বলে 
নেব। ল এই কবিতায় আছে ১০টি । ঘোষতার দরুন কোমলস্বভাব হিসেবে 
বিবেচিত অন্য ব্যঞ্জনগুলির ভিতরে ব রয়েছে ৬টি, দ ৫টি, গ ৩টি, ড ১টি,ড় ১টি, 
আর হসন্তজ ২টি । মোট ১৮টি। র-ব্যঞ্জনও ঘোঁষতাঁর দরুন হাই সাহেবদের 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১৩৫ 


বর্ণনায় মধুর-কোমল শ্রেণীতেই স্থান পেয়েছে । কোমল ব্যঞ্তনগুলিকে একসঙ্গে 
সাজালে পাই-_-ত ২৪+ল ১০+বিভিন্ন ঘোষ ব্যঙ্জন ১৮+র ২৪-মোঁট ৭৬টি। 

নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলিও মপুর আর ঘোষ । এতে ন আছে ২২টি, ম ১৬টি। মোট 
৩৮টি নাঁসিক্য ব্যঞ্জন | ৭৬টি মপূর আঁর কোমল ধবনির সঙ্গে ৩৮টি মধুর নীসিক্যধবনি 
যোগ হলে, মৌট ১১৪টি কোমল-মধুর ব্যঞ্জন পাওয়া যাঁয় আলোচ্য কবিতায় । 

ব্যগ্রনাশক্তিতে লঘু বলে অঙ্গগঠনের উপাদীনমাত্র বলে চিহ্বিত করা যায় 
১২টি ক, ৬টি প, আর ১টি ট-কে। মোট ১৯টি ধ্বনি । 

এই কবিতায় উন্মধ্বনি রয়েছে ২৬টি__- শ ১৫+-স ২+হ৯। উদ্মতাঁধর্মী স্বরান্ত 
ঘৃষ্ট চ৩+ছ ১+জ ৫_৯টি, স্বরান্ত মহীপ্রাণ খ ৪+থ ১+ধ ১+ভ ৩-৯টি__- 
আর হসন্ত মহীপ্রাঁণজাতীয় খণ্ড  ১১টি। ৯+-৯+-১-১৯টি উত্মতাধর্মী আর ২৬টি 
উদ্মধবনি__- একযোগে ৪৫টি উন্মতাঁধর্মী ব্যঞজন | এই ৪৫টি ব্যঞ্জনের ১০টিতে আবার 
সন্নিহিত নাঁসিক্য ব্যগ্রনের অনুরণন সঞ্চারিত হয়েছে । যেমন-_- চেনা, সমস্ত, 
আবহুমীন, অন্তহ্থীন, এঞ্তিন-চঞ্চল, পাঁখিনীর, অগ্তিমশরীরিণী পদপগুলির মোটা 
হবফে ছাপা ১০টি উত্মতাযুক্ত ধ্বনিতে | তাই, ৩৮টি নাঁসিক্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে এ 
১০টি ব্যঞ্জনের নাসিক্য অনুরণন যোগ হচ্ছে । 

কবিতা বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে আমবা দেখে আসছি, উন্মতাধর্মী ধধনি আর 
নাসিক্যগুণীন্বিত ধ্বনির পরস্পর সহযোগ কবিতাব ব্যঞ্জনাঁয় বিশেষ মাধুর্য প্রভাব 
বিস্তার কবে । কবিতার ব্যগ্তনগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে সাজাচ্ছি_- উন্মতা- 
ধর্মী, নাঁসিক্যগুণীন্বিত, কোমল (ত, ল, এবং অন্য ঘোষ ধ্বনিগুলি ), কটপচ._ 
এই ব্যঞ্জনা, গুণে, হীন উপাদানধর্মী ব্যঞ্জন। এ ছাড় প্রায়শ বহুল ব্যবহৃত র- 
ধবনিটিকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা মধুর পর্যায়ে রেখেছেন, আমরা দেখেছি । নাঁসিক্য, 
কোমল ও মধুর ধ্বনিগুলির সঙ্গে উদ্মতাঁময় ধ্বনিগুলির আবহরচনাঁর ক্ষমতায় বিশেষ 
চারিত্রিক ভেদ আছে । “নিরুদ্দেশ যাত্রা” কবিতায় উত্মতাধমী ব্যঞ্জনের অপরাহত 
প্রভাব আছে, তবু, সেখানে অন্যান্য কোমল-মধূর ধ্বনির সুত্রে কবিতায় নিহিত 
মীপূর্ষের অনুভব ব্যঞ্জিত হয়েছে । 

জীবনানন্দের এই কবিতাঁটিতে মোট ব্যঞ্জনের সংখ্যা ১৭৮টি । তার ভিতরে 
নাসিক্যপ্রভাব-মুক্ত ৩৫টি ধ্বনি উন্বশ্বীস ছড়ায় । ১৭৮ থেকে ৩৫ বাদ দিলে ১৪৩টি 
ধবনি থাকে । তার থেকে ১৯টি কট পবাদ দিলে ১৪৩-_-১৯--১২৪টি ধবনিতে 
কোমলতা৷ আর মাধুর্ষের ছোঁতন। রয়েছে । 


১৩৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ব্যঞুন ব্যবহারে উন্বশ্বীস এবং কৌমলতা ও মাধুর্য গুণের অনুপাত থেকে বোবা 
যাঁয়, কবিতাটি প্রীর্থনযূলক হলেও এই চাঁওয়াতে না পাওয়ার হুতাঁশের চেয়ে 
মীপুর্যের বোঁধই বেশি । ফলে, কবিতার যূলস্বরটি হয়েছে কৌমল-মপুব । এই 
বিচার থেকে বল] যাঁয় যে, প্রাথিত বস্তর উপমা হিসেবে আবহমান কাঁল ধরে 
ভাঁলোবেসে আসা বিষয়গুলির উল্লেখ করতে গিয়ে কবি সেই ভাঁলো-লাগাঁর প্রসে 
আপ্ুত হয়েছেন | বিশেষ ধরনের ভালোবাসার স্মতিতে সেইবকমের ভালোবাসার 
আকাজ্কা মীদুর্ষে নিষিক্ত হয়েছে । 


তিন, 

অর্ধস্বর বা অর্ধব্যগ্রনেব সংখ্যা কবিতাটিতে সবসমেত ৬টি । ১টি ছাঁডা সব কটি 
হসন্ত। অর্ধপ্বব বা অর্ধব্যপ্তনের উচ্চারণে পূর্ববর্তা খা পরধর্তা স্বপের প্রভাবের 
চরিত্র অনুসারে কিছু উদ্মতা দেখা দেয়। সন্নিহিত প্ববের উপর এই নির্ভরতার 
দরুন এসব দ্বনির উম্মতা পরিমীণের হিসেব করতে অনেক খুঁটিনাটি বিবেচনায় 
যেতে হয়। অত ল্যক্ম বিচাবে না গিয়ে, এ কবিতার ৬টি অর্ধস্বর বা ব্যঞ্জনকে 
৩টি পূর্ণ ধ্বনির কাছাকাছি উদ্মতাসঞ্চাধী হিসেবে ধরলেও, উদ্মতাঁধর্মী ধবনি নাঁসিক্য 
ব্যঞ্রনের মোট সংখ্যাকে ছডিয়ে যাবে না সমান দীড়াবে । আর উক্মধর্সের 
পাঁশে এ কবিতায় তার তিন গুণের বেশি মপুর-কোমল ধননিগুলির ভূমিকাঁর কথা 
আমাদের স্মরণ পীখতে হবে । 


চার, 
স্বরধবনির হিসেব নিয়ে, এ কবিতাঁতে অর্ধসংবৃত ও-স্বর সবচেয়ে বেশি পাই। 
বিবৃত আ তার পরেই, কিন্ত অনেক পিছনে । আর, সংবৃত ই ধবনি আর অর্ধসংবৃত 
এ তার চেয়ে খুব পিছিয়ে নেহ। ও ৩৪টি, আ৷ ২৯টি, ই ২৮টি, এ ২৬টি | অর্ধ- 
বিবৃত অ এই কবিতায় ১৯ট, সংবৃত উ সাঁকুল্যে ৩টি । সংবৃত আপ অর্ধসংৰৃত স্বরধবনি 
মোট ৩৪+২৮+২৬+৩-৯১, বিবৃত আর অর্ধবিবুত খরধ্বনি ২৯+-১৯-৪৮টি। 
বিবুত-অর্ধবিবৃত স্বরধবনি সংখ্যায় সংবৃত-অর্ধসংবৃত স্বরণবণির প্রায় অর্ধেক। আমরা 
লক্ষ করেছি, প্রথম ধরনের ধ্বনিগুলিতে মুক্তির ভাব, এবং দ্বিতীয় ধরনের ধ্বনিতে 
সংবরণের চাপ অন্থভব করা যায়। 

৯ ছত্রের এই কবিতাঁটিতে আরো একটি ব্যাপার চোঁখে পড়ছে__ ই আর ও 
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ধ্বনি থেকে কবিত৷ ১৩৭ 


প্রথম ছত্রে সংখ্যায় ১ থেকে বেড়ে গিয়ে শেষ ছত্রে যথাক্রমে ৬ আর ৮ হয়েছে । 
আর, আ. ৭ থেকে যাঁত্র শুক করে দ্বিতীয় ছত্রে ১টি হয়ে গিয়ে, পরে আবার কিছুট! 
বাড়লেও শেষ ছত্রে সম্পূর্ণ উধাঁও হয়েছে । মনে হয়, কবিতাঁটিতে আবেগের চাঁপ 
ক্রমান্বয়ে বেড়েছে । কিন্ত এ চাঁপ শ্বাসপৌধকারী হয় নি, কারণ, ন ম ৩ ব ধ্বনিগুলি 
পরিবেশে পূর্বাপর কৌঁমল মাণুর্ষের ব্যঞ্না বিস্তার করছে । শেষ ছত্রে ত আর ন 
রয়েছে ৪+-৪-৮টি, ম আর র রয়েছে ৫+৫-১০টি; সবমোট ১৮) । তুপনাঁয়, 
চাঁপযুক্ত শ ১+ই ৬+৩৮৯১৫ট। অর্থাৎ মপুব এবং কোমল পবনির প্রভাবে 
প্রার্থনার একান্তিকতাঁর চাপের সর্গে প্রশাপ্তিব স্থর কবিতাশেষে যুগপৎ জেগেছে । 


পাঁচ. 
কাঁধতাটিতে মোট দল খা [সলেবল ১৪১টি | তাঁধ ভিঙবে ৮৮ট মক্তদপ, আব 
৫৩টি কদ্ধদল পয়েছে। চরণভিত্তিক দলবিন্যাসেব একটি সাঁধণী দেওয়। খাঁক' 


মুক্তদল কদ্দদল 
প্রথম চরণ ১১ ৩ 
দ্বিতীয় চরণ ৩ ৩ 
তৃতীয় চবণ ১৩ ৬ 
চতুর্থ চরণ ১০ ৬ 
পঞ্চম চরণ ১৫ রি 
ষষ্ঠ চরণ ৯ ৭ 
সপ্তম চরণ € ১১ 
অষ্টুম চরণ ১০ ৬ 
নবম চরণ ১২ ৭ 


পঞ্চম চবণে মৃক্তদল আর সপ্ধম চবণে কদ্ধদলেব সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অনাঁদিকীল 
থেকে অব্যাহত খয়ে-আসা চিব-ভাঁলোবাঁসাঁব কথা খলতে পঞ্চম চরণে ১৫টি মুক্ত- 
দলের অবাধ গতি সাহায্য করছে ৷ “আমি যাঁকে আবহমান কাল ভালোবেসে 
এসেছি সেই নারীর" | সপ্তম পও.ক্তিতে আঁলোধ অনিবাঁর পক্ষচালনাঁর কথা ব্যক্ত 
করতে ১১টি কদ্ধদল এল | ডান। কৌঁথাও-ন।-কোঁথাঁও বদ্ধ থেকেই সঞ্চালিত 
হবে নিশ্চয়ই | “সেই দিনেব__আলোর অন্তহীন এপ্রিন-চঞ্চল ডানার মতন” ছত্রের 
বদ্ধ নাঁসিক্য ব্যঞ্জনগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার মতো । প্রলম্বনধমী ন-ধবনির অনুপ্রাস 


১৩৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


এখানে রুদ্ধদলের সীমাকে অতিক্রমণ করছে । যৌগিক ধ্বনিশেষের অর্ধস্বর বা 
র ল ধ্বনিতে, অথব। ন ধ্বনিতে রূদ্ধ এই পঙ্ক্তির ১১টি রুদ্ধদল। এর কটি ধ্বনির 
কোনোটিই সম্যকৃভাবে রুদ্ধ হয় না, আমরা জানি | রুদ্ধতা সত্বেও যথাযথ রুদ্ধতা 
এল না-_- ডানার অন্তহীন চঞ্চলতাঁর ধবনিনির্দেশ এ উপাঁয়েই ধরা পড়েছে 
চরণটিতে। “জাঁফরাঁণের ফুলে'র বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন বলেছিলেন-_-এ 
কী চঞ্চলতাঁর ডাঁন। বৃত্তে বাঁধা ?, তেমনি প্রশ্ন করা যেতে পারে এই রুদ্ধদলের 
অনিরুদ্ধ স্পন্দন সম্পর্কে । আলোর অন্তহীন কম্পনে অগ্রগতি নয়, নিয়ত চাঁঞ্চল্যের 
বোধ জাগে। সেই জন্যে উন্মজাতীয়, কম্পনজাত, এবং তরল ও নাঁসিক্য প্রলম্থিত 
ধবনিতে রুদ্ধদলগুলি অগ্রগতিহীন স্পন্দনের ব্যঞ্জন। হৃষ্টি করল সার্থকভাঁবে । 


ছয়, 

সমগ্র কবিতাঁটিতেই সম্যকৃভাবে ক্দ্ধদলের সংখ্যা কম । ৫৩টি রুদ্ধদলের মাত্র 
১১টি সম্পূর্ণ রুদ্ধ। একটি, সহজ, মহ, ভূক, রক্তে, রাত্রির, নক্ষত্রালোকিত, 
উজ্জ্বল, অগ্থির, প্রদীপ্ত-_ এই ১০টি পদের ১১টি চিহ্নিত দল পুরোপুরি অবরুদ্ধ । 
অন্য রুদ্ধদলগুলিকে ধরে থেকে পধবনিস্সোত দলকে সামান্য ছাঁপিয়ে যাবার স্থযোগ 
পাঁয়। অনবকদ্ধ ব্যঞ্জনের এই ঈষৎ প্রলম্থিত স্বভাঁবের কথা আমরা ব্যঞ্জনধবনি-চরিত্র 
প্রসঙ্গে বলেছি । বাস্তবিক, অনবরুদ্ধ ব্যগ্তনে সমাপ্ত কদ্ধদল ভাষার ব্যগ্তন। সৃপ্টিতে 
রুদ্ধ অথচ অনিরুদ্ব-_ এই যৌগিক বৈশিষ্ট্যের যোগান দেয় । 


সাত. 

স্বনিবদ্ধ কাব্যছন্দ নেই এ কবিতায় । বক্তব্যের স্বর অনুযায়ী যতিপাঁত করে 
পাঠ করা চলে কেখল | নিরূপিত ছন্দের স্থলে-_- কবিতায় লাবণ্য এসেছে বক্তব্য 
বিষয়ের, আর তুলনার রূপগুলির অন্তর্লান সৌন্দর্যে । আর, অবিরল অন্ুপ্রাসের 
প্রয়োগে । 

“সহজ মহৎ বিশাল" এবং পরের লাইনের “গভীর” বিশেষণ চারটির প্রত্যেকটি 
দ্বি-দল শব্দের প্রথম দল মুক্ত ও দ্বিতীয় দল রুদ্ধ। এই ধ্বনিগত এঁক্য পদ কটির 
উচ্চারণে অন্ুপ্রাস এনেছে । “সহজ মহৎ বিশাল" পঙ.ক্তির উন্মতাঁজাত ধবনিসাম্য 
লক্ষ করবার মতো | কবির প্রত্যাশার ধ্বনি এ উন্মতায় উচ্চারিত হয়েছে । তৃতীয় 
চরণে আছে ও-ম্বরধ্বনি আর ত ব্যঞ্জনের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ__- সমস্ত ক্লান্ত 


ধ্বনি থেকে কবিতা ১৩৯ 


হতাহত গৃহবলিভূকদের রক্তে" ৷ পঞ্চম চরণে স্বরান্ত জ ভ ছ এবং হ আর ৩টি শ- 
প্বনির উদ্মতাঁয় অনুপ্রাস ঘটেছে-- “যাঁকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই 
নারীর" । ভাঁলোবাসার উ্মশ্বীস উষ্ণপ্বনির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছত্রটিতে। 
সপ্তম পও.ক্তির ন-ধ্বনির অন্থপ্রাস মাপূর্যেব কথা! 'এগ্রিন' শব্ধ প্রসঙ্গে আগেই বল। 
হয়েছে । অষ্টম ছত্রে ৩টি শ, ১টি স, ২টি স্বরান্ত জ, আর ২টি স্বরান্ত খ-য়ের উদ্মতা 
যেন পরস্পর ফিসফিস কবে পাঁখি আপ পাখিনীর প্রণয়কথা বলছে-_ “সেই উজ্জ্বল 
পাখিনীর-_ পাঁখিব সমস্ত পিপাসাঁকে যে? । আর, শেষ পঙ্ক্তির র ম আর ত-ধ্বনির 
আবতিত বিন্তাসে কবির আকাঁজ্ষিত সেই 'কথা'র সহজ মীধুরী আমাদের বোধে 
সঞ্চারিত হয় । 

“আমাকে একটি কথা দাও, কবিতাঁৰ ধ্বনি এবং দল সমাবেশের ধরন এবং 
অনুন্যত অন্ুপ্রাসব্যঞ্জনা কবির আত্মার প্রার্থনায় নমিত কোমল স্বরটিকে আমাঁদের 
কাছে পৌছে দিচ্ছে । চিত্র-খচিও কবিতাটি চিত্রে যা বলে, ধবণিতেও তার ছ্যোওনা 
মুখর । কবিতাঁটিতে খক্তব্যের চেয়ে চিত্রই রয়েছে বেশি । উপযু'পরি চিত্রে 
প্রাধিত বিষয়ের প্রতিরূপ একে বপের ছন্দে, আর সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সংকেতে কবি 
তার একান্ত চাওয়ার সংবেদন আমাদের প্রাণে পৌছিয়েছেন। 

পুনর্বার স্মরণ কথা ভালো, কবিতা সথষ্টির কালে কবি-আত্মার দীপ্ত শিখাটি 
স্বভাবতই উপযুক্ত ধ্বনি-অর্জে আত্মসমর্পণ করে । কৌঁন্‌ ব্যঞ্জন ব। স্বব কটি করে 
ব্যবহার করে সৃষ্টি সম্পন্ন করতে হবে, এ বিবেচনায় কবিকে কালক্ষেপ করতে 
হয় না। উপস্থিত ধরনের কৌতৃহলী বিশ্লেষণ কাব্যের অবয়বের সঙ্গে আত্মার 
নিগৃঢ় সম্পর্ক উদ্ঘাটন করে যুক্তিবাদী পরসিক চিত্তকে তৃপ্ত ও তাঁর রসাস্বাদকে 
পুণীর্ঈ করতে পারে। 


উ. ভিখিরির আবার পছন্দ 
এক, 
কবিতায় ব্যবহৃত সমস্ত ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে অভিপ্রেত ব্যঞ্নার অভিমুখী হতে পাঁরে 
না। অর্থবান শব্গুচ্ছকে মনের মতে। করে সাঁজিয়েই কবি তাঁর অভীষ্টে উপনীত 
হন। অর্থযুক্ত শব্দের প্রত্যেক ধ্বনি যেমন আলাদা আলাদা ভাঁবে সে শব্দের 
অর্থের প্রতি নির্দেশ করতে পারে না তেমনি কবিতায় বিন্যস্ত শব্ধাবলীর সব 
ধবনিও ব্যঞ্জনার প্রতি একলক্ষ্য হতে পারে না মৃতকে সৌষ্ঠব দিতে, কাঠামোৌকে 


১৪৩ ধ্বনি থেকে কবিতা 


অবলম্বন করে তাতে মাটি চাপাঁতে হয়-_ নাঁন৷ উপায়ে চিক্কণতা আনতে হয়। 
তেমনি শব্দকাঠামে! দিয়েই স্বকুমার কবিতার খাঁচাঁটি তৈরি হয়ে থাকে । তবে, 
এক শব্দের নাঁন। প্রতিশবধ থাকে বলে - এক বক্তব্যকে নান] ভাঁষা আর ভঙ্গিতে 
প্রকাশ করা যায় বলে-_ কবিতার গুঢ ব্যগ্জনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ধবনিযুক্ত শব্দ 
চয়নের সুযোগ কবিদের হাঁতে থেকেই খায়। সেই স্থযোগ চিন্কণতা-বিধানের 
উপায় হতে পাঁরে তখন | 

আমরণ জানি, “নিজ্ঞখনের অন্ধকীরে”৩৩৪ জীত শ্রবণাতীত কাব্যধবনিটিকে 
মনের কানে শুনতে শুনতে কবিতার উপখযোঁগা অঙ্গহজনে ধত্বুবান ধন । তাঁই 
কাব্যভীষার শব্দকীঠীমোর ভিতরে ভাঁবব্যঞ্জনার অনুকূল ধ্বনিযুক্ত শব্দাবলী খভাবত 
অগ্রাধিকার পায় । “চম্পা শন্দের হসণ্ত ওষ্ঠ্যধবনি ম-য়ের উচ্চারণে নিবিড নিম়কগ 
গাতীর্য ৩৩৫ ধবনিত হয় | কিন্ফ এই গুণেখ লাঁঘখ ঘটে 'টাঁপা” শব্দে, মুক্ত ধ্বনিতে 
আ-কারের সর্দে অগ্থনীসিকতামাত্র যোগে ।৩৩৬ আ-কারে আবার আবেগ 
আপনাকে ধরে না বেখে অবারিত করে দেয়। তাহ “চম্পা” কবিতা আমি 
চম্পা'র স্থলে চাপা আমি" উচ্চারণে কথকের নামের গরিমী প্রকাঁশের গুক্কত্ব কমে 
যাঁয়। এব দরুন কবিকে চাঁপা" শব্দ ছেডে “চম্প।” শব্দ সংকলন করতে হয় । 

কবিতায় কোন্‌ উচ্চারণৈ শিষ্ট্যের ধ্বনি বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, তা পরীক্ষা 
করে কখিতাটির যৃূলধরের সন্ধান করছি আমরা । কবিতার অভিধাগত অথের 
সঙ্গে বাকৃববনির ও তার খিন্তাঁসের নান। তাৎপর্য মিলিয়ে দেখে ব্যগ্রনাতৃট্রিতে 
ধ্বনির ভূমিকা বিচাঁরের ক্ষেত্রে খেয়াঁপ পাঁখতে হবে, কবিতার গ্যোতন। অগসাপেক্ষ 
বটে, তবে খাকৃধবনি খা বিচিত্র ছন্দণবনির বিস্যাসবৈ শিষ্ট্য শব্দগত অর্থমাত্রের চেয়ে 
গুঢ়তর তাঁৎপর্ষে কবিতাকে দীপ্ত করতে পাবে । 


ছুই. 
শঙ্খ ঘোষের “ভিখিরির আর পছন্দ কবিতাটিকে এখার বিশ্লেষণ করে দেখব 
আমর। | প্রথমে কিতাঁটি উদ্ধৃত করি । 

থাক সে পুরোনো কাক্ুশ্দি 

যুক্তিতর্ক টুপোয় যাক 

যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে 

ভাঁঙখার শুপু সময় চাই! 


ধবনি থেকে কবিতা ১৪১ 


ভীঙথার শুদু সময় চাই 

এ রীস্তা থেকে ও বাতীয় 
হব কিনের বাসিন্দা 

কে না জানে সব অনিতা । 


কে না জানে সব আশিত্য 
শিষে যাই তাহ খড়কুে 
বেচে খে রয়োছু এই শা ঢের 
ভিখিবিব আবখাঁ৭ পছন্দ । 


ভঁখিণিব আ।খাব পছন্দ 
ঠিকই পেয়ে খাব যে-কোনো চাই 
আঁবাঁখও ভাঁডাপ প্র ঠীশ্শীয় 
কেটে যাবে দন আনশ্দে | 


বেঁটে যাবে দিন আনন্দে 
ভীসমান সব খ।সিন্দার 
জীবন তে। একহ কাক্ছন্দি 
ভিখিরির আবার পছন্দ 1৩৩? 


কবিতাটি নিকপিত ছন্দের । চরণের প্রথম পর্বগুলিতে ষড.মাত্রিক মাত্রাবৃত্ব- 
বীতিব শাসন পাওয়া যাবে আগাগোভডাই, কেখল, “ভিখিরিরাবর” “ঠিকি পেয়ে 
যাব", 'আবাবে। ভাঙার”, "জীবন তো আকি' পড়তে হবে__ এই যা। এত 
হিসেব না করেও আমর এ-সব ক্ষেত্রে অমন পডেই থাঁকি। শেষ পর্বগুলো কিন্ত 
স্বেচ্ছাঁচারী, কখনো চতুর্মীত্রিক কখনে। পঞ্চমীত্রিক, বিভিন্ন স্তবকের পওক্তিতে 
বিভিন্ন রকম, কোনো স্তবকেন সর্দে কোনে স্তবকের মিল নেই । খণ্ড পর্ব বলে 
পড়বার তেমন অসুবিধে হয় না | অন্য দিকে, হিসেবের ছন্দে খানিক হেলাফেলা 
করে কবিতাটি অন্যতর মিলের স্থষমা জডিয়ে নিয়েছে সর্বাঙ্গে। প্রতি স্তবকের 
শেষের চরণ পরের স্তবকের প্রথম চরণ হয়ে এসে মিল রচন। তো করছেই, “থাক 
সে পুরোনে কাহ্ুন্দি / যুক্তিতর্ক চুলোয় যাঁক' বলতেও প্রথম পঙ্ক্তির আরম্ত 
আর দ্বিতীয় পওক্তির শেষে "থাক' আর “যাক' মিলের চমক হৃষ্টি করেছে। 


১৪২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


তা ছাড়াও প্রথম স্তবকে “কাঙ্গন্দি”, দ্বিতীয়ে বাসিন্দা”, তৃতীয়ে 'পছন্দ” চতুর্ে 
পছন্দ আর “আনন্দে পদে 'ন্দ'-প্বনি প্রতি স্তবকে আবৃত্ত হবার অনতিপ্রকট 
মিলের স্থত্রে অগ্রসর হয়ে শেষ স্তবকেব চাঁরটি ছত্রে পরপর উচ্চারিত হচ্ছে। 
প্রতি চরণের শেষে “আনন্দে “বাসিন্দীর', “কাহ্মন্দি' আর “পছন্দ” সন্নিবেশ 
প্রারস্তিক মুক্তবণির পরেই বদ্ধধবণি-সংঘাতের সাম্য, অন্ত্যমিলশুন্য কবিতাটিতে 
অন্যরকমের এক ছন্দ জাগিয়ে তুলেছে । 

শেষোক্ত এই সাম্য শব্দালংকারের পর্যায়ভুক্ত বটে, কিন্ত বিভিন্ন স্তবকে দূবে 
দূরে বিন্যস্ত এ ধ্বনিসাদৃশ্ঠ পূর্বাপর কবিতাঁটিকে অন্যতর এক এঁক্যবন্ধনেও 
বেধেছে । সে কথা পরে খিশদ করব । 


তিন. 
“ভিখিরির আবার পছন্দ কবিতায় ১৮৭টি ব্যঞ্নধবনি আছে । আর অর্ধব্যঞরন 
আছে ১৪টি। এই প্বনিগুলির উচ্চাণ নিষ্পন্ন কর্ণবাঁর জন্যে স্বরধবশি রয়েছে 
১৫৯টি | উদ্মতাঁধমী ও নাসিক্যপ্ুণান্বিত ধ্বনিগুলি কবিতার ভাবখ্যঞ্জনায় সবচেয়ে 
বেশি প্রভাব ধিস্তার করে, কবিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তার পরিচয় 
পাচ্ছি । তাঁই প্রথমেই এই ছুই ধ্বানর হিসাব করে, পরে অন্য প্বনিগু!লর হিসেব 
করব । 

উদ্মর্বনি এই কবিতায় আছে ১৬টি । ১৩টি শ+২টি স+১টিহ। স্বরান্ত 
ঘৃষ্ট আর স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনি কবিতায় উদ্মতাঁর প্রভাব বাঁড়িয়ে তুলেছে । স্বরান্ত 
ঘৃষ্টধবনি আছে ২৪টি । ৫টি চ+৬টি ছ+১৩টি জ। স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনির 
সংখ্যা ১৯। খ ৫টি+ঠ ২টি+থ ২টি+ধ ২টি+ভ ৭টি+ঢ ১টি। ফলে 
উদ্মতাঁধমী ধ্বনির সংখ্য। দীড়াল ১৬+২৪-+১৯_৫৯টি। 

নাসিক্য ব্যঞ্জন ন এই কবিতায় রয়েছে ২৬টি, ম আছে ৩টি, উ-ও ৩টি । মোট 
৩২টি । এর সঙ্গে “বেঁচে আর “ঠাঁই” পদের ছুটি এ আর আ স্বরের অন্ুনাঁসিক 
ব্যঞ্জনাঁও গণন। করতে হবে | তা ছাড়া সন্নিহিত নাঁসিক্য খ্যঞ্জন ও অনুণাসিক স্বরের 
রণনযুক্ত উদ্মতা পুর্ণ ধ্বনিগুলির হিসেব নেওয়। দরকার | কান্দুন্দি, ভাঙবার, অময়, 
ভাঁঙবার, সময়, বাঁজিন্দা, জানে, জানে, বেঁচে, পছন্দ, পছন্দ, ঠাঁই, ভাঙার, 
বাসিন্দার, কান্দুন্দি, পছন্দ পদের মুদ্রিত মোট। হরফের ১৬টি উদ্মতাধর্মী ধ্বনিতে 
নাসিক্যগুণের সঞ্চার হচ্ছে । অর্থাৎ ৩২+২+১৬_৫০টি ধ্বনি নাঁসিক্যগুণান্িত। 


ধবনি থেকে কবিতা ১৪৩ 


এখানে মনে রাখতে হবে, শেষোক্ত ১৬টি ধ্বনি উদ্মতাগুণসম্পন্নও বটে । উদ্মতার সঙ্গে 
নাসিক্যরণন যুক্ত হয়ে হুতাশেব সঙ্গে বেদনা-মধুর নিবঝিড়তা ব্যঞ্জিত করে । 

বাংলা ব্যঞ্জনধবণিগুলিব ভিতরে ঘোঁষধ্বনির সংখ্যা স্থপ্রচুর । ফলে ঘোষতার 
দকন কোমলধর্মযুক্ত ধ্বনির সণথ্য। প্রায় কবিতাতেই যথেষ্ট সংখ্যক দেখা যায়। 
উপস্থিত কবিতাঁতে ১৮ট ব+১২টি দ+১টি ড-মোট ৩১টি ব্যগ্রনে ঘোষতার 
ফলে কোমলতা দেখা দেবার কথা । ত-্ধবনিটিতেও কোমল ব্যঞ্জন৷ আঁছে বলে 
বাঁডালির রায় পেয়েছি আমবা ব্যগ্রনধবনিচবিত্র প্রসঙ্গে । এ কবিতায় ত ব্যবহার 
হয়েছে ১৩বার । ললিত ও তরল ঘোঁষধধবনি ল আছে ৩টি । সর্বমোট কোমল 
ধ্বনি পাওয়া যাঁচ্ছে ৩১+১৩+৩-_৪৭টি। 

মধুবস্বভাঁব র-্ধ্বনি কবিতাটিতে আছে ২২টি । এটিও ঘোষধবনির শ্রেণীভুক্ত | 
ব্যঞ্জনাশক্তিতে উন] ক আছে ১৭), হসন্ত চ ১টি, প ৬ট, ট ৩ট। এই ২৭টি 
ব্যঞ্জনকে নিতান্ত কাঠামো তৈবিখ উপাদান খল যেতে পারে । 

এখন, আঁধিক্যক্রম অনুযায়ী ধবনি কাটকে সাঁজিয়ে দেখা যাঁক। 


উদ্মতাঁধ্মী ধবনি ৫৯ 
নাসিক্যগুণাশ্িত ধ্বনি ৩২+২+১৬ 
কোমলম্বভাঁবের ধ্বনি ৪৭ 
কাঠামো তৈরির জন্য উপাদানজাতীয় ধবনি ২৭ 
মধুরস্বভাব ধ্বনি ২২ 


অতগুলি উদ্মতাধ্যগ্রক বাকৃত্বশিব সঙ্গে কবিতার আত্মার নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে 
বলেই ধারণ হয়। মধুর র-ধ্বনি কটিকে কোমলম্বভাবের ধ্বনির সঙ্গে একত্র 
গণন। করলে অবশ্য উদ্মতাগুণযুক্ত ৫৯টি ধ্বনির চেয়ে এঁ-সব ধ্বনি সংখ্যায় বেশি 
হবে। ২২+৪৭-:৬৯টি কোমল-মপুব ধ্বনি । নাঁসিক্যগুণসমৃদ্ধ ধ্বনি ও ঘোষ ধ্বনি, 
সে কথাও মনে রাঁখতে হবে । তবু, স্বতন্ত্রভাবে উম্মতাপূর্ণ ধ্বনির সংখ্যাঁধিক্য 
নিশ্চয়ই তাৎপর্যবাহী | 

এখানে আরো কয়েকটি ধ্বনির কিঞ্চিৎ উম্মত আমরা হিসেবে আনতে পাঁরি। 
অর্ধব্যঞ্জন ব। অর্ধস্বরগুলির উদ্মতাঁর গুণে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির প্রভাব তারতম্য ঘটায় 
জেনেও, এই-সব ধ্বনির উচ্চারণে বাতাসে যে ঈষৎ চাপ স্থষ্টি হয়-__ সে কথা মনে 
রাখা দরকার । আলোচ্য কবিতাঁটিতে ৩টি স্বরান্ত এবং ১১টি হসন্ত অর্ধব্যঞ্জন-_ 
মোট ১৪টি ঈষৎ উন্মতাধ্মী ধ্বনি রয়েছে । 


১৪৪ ধবনি থেকে কবিতা 


চাঁর. 

অভিধাগত অর্থের অনুসরণে বোঝা যায়, কবিতাঁটিতে নগরীর যেখানে সেখানে 
বাঁসা-বীধা ভাসমান মানুষকে ঠাই নাঁড়ার জন্তে তাগাঁদ। দেওয়া হয়েছে । মাথা 
গুজবার তাগিদে এ রাস্তা থেকে তাঁড়। খেয়ে ও রাস্তায় গিয়ে খডকুটে। নিয়ে 
বাঁস। বাধতে হবে আবার । ছুর্গতজনের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোনে! 
প্রশ্নই উঠতে পারে না । সব সন্বেও ছুঃখী মানুষ এটুকু জানে “বেঁচে যে রয়েছি 
এই না ঢের !' মনের ভিতরে যতই আপত্তি বা আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি থাকুক না 
কেন সে-সব চাঁপ। দিয়ে, উপস্থিত খাঁনিকট। সময় চাওয়া যায় শুপু ঘর ভেঙে নিয়ে 
সরে যাবাব। কারণ, ব্যাপারট। পুরোনো-_ নতুন তর্কবিতকে ফল নেই । ঘর 
বাধা, আবার ভাঁও|, আবার বাঁধা এ স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে । এমনি 
কবে স্খে ছুঃখে ভাসমান বাঁসিন্দাদেব দিন কেটেই যায় । 

“কে না জানে সব অনিত্য' কথাটি কবিতাটির ভিতরে চকিতে সমগ্র মাঁনব- 
জীবনেব গভীর দার্শনিক ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে তোলে । বক্তব্যটির সন্নিবেশ 
বক্রভাঁব থাকলেও, মূলত প্রপঙ্গটি দার্শনিক বটে । 

উদ্মতাপূর্ণ শিসধবনিতে খাঁতাসের চলাচল যে ছুতাঁশ স্থষ্টি করে-_ আলোচ্য 
কবিতার হতাশ কোঁভ এবং লাঞ্ছনার নিরুপায় স্বীকৃতির ব্যঞ্জনাস্থষ্টিতে, অর্থাৎ 
যূলস্বরের উচ্ছীসে তা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলতে হয় । 


পাঁচ, 
স্বরধধনির হিসেব নিতে গিয়ে দেখা যায়, উদার প্রকৃতির আ-য়ের ব্যবহার এই 
কবিতায় সর্বাধিক-_ ৪৫টি | কাছাকাছি ধর্সেব অর্ধবিবৃত অ ১৭টি । অপর অর্ধ- 
বিবৃত স্বর আয ১টি । তার অর্থ, খোলামেলা ধ্বনি রয়েছে_ ৪৫+১৭+4-১- 
৬৩টি । আর ওদিকে সংবৃত ই উ যথাক্রমে ২৭টি আর ১০টি, অর্ধসংবৃত এ ও 
যথাক্রমে ৩০টি আর ২৯টি । চাঁপা ব' প্রায়-চাঁপ স্বর তাহলে একুনে ৯৬টি । 
এই হিসেখ থেকে ধারণা করা যায় যে, এ কবিতার প্রধান স্বরটি চাঁপা । উ্ম 
ধ্বনির আধিক্য যে ক্ষোভের ইঙ্গিত এনেছিল, তাঁর সঙ্গে সংবৃত-অধসংবুত ধ্বনির 
সংখ্যাধিক্য মিলে কবিতাটির ভিতরে চাঁপা ক্ষোভের প্রাধান্য নির্দেশ করছে। 
কিন্ত উদার আ-ধবনির সংধ্যাধিক্যের কি কোঁনে। তাৎপর্য নেই ? 

স্বরধবনির বিন্যাস প্রসঙ্গে, কবিতাটিতে “একই” শব্দের একটিমাত্র আযা-ধবনির 
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ধ্বনি থেকে কবিতা ১৪৫ 


বিষয়ে ওই খবরধবনিচরিত্র ক্মরণ করি । ধ্বনি-বিচাঁর প্রবন্ধে রামেন্্র্ন্দর ভ্রিবেদী 
আয-র পরে ক-যুক্ত ছুটি শব্দের প্রপঙ্গে খ্যাকর্খেকে' ৩৩৮ মানুষের 'বিরক্তি'র, 
আর ভ্যাকরা'-র৩৩৯ “ডাকাবুকো” চরিত্রে প্রতি নির্দেশ করেছেন | 'জীবন তো। 
একই কাস্থন্দি' বক্তব্যে জীবন সম্পর্কে বিরক্তি বক্তার ভিতরে একটি বেপরোয়া 
ভঙ্গি এনেছে খললে ভুল হয় না । 

'থাক' “যাক' যাচ্ছি" “ঢুলোয় যাঁক' ইত্যাদি পদের আ-কাঁর ই-কার উ-কারে 
সংশ্লিষ্ট উদ্মতাবর্মী ধ্বনিগুলি হিসহিসানে। স্বর ফুটিয়ে তুলেছে । আ-কারের 
উদ্দীরত! রুদ্ধদলে ঠেকে গিয়ে উত্মতা প্রকীশ করেই স্তব হচ্ছে । 


ছয়. 
এবারে, উপস্থিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'উল্লিখিত একটি ধ্বনির পূর্বাপর উপ- 
স্থিতির বিশদ আলোচনায় প্রবেশ কৰা যাক । প্রসঙ্গক্রমে অন্তান্য ধবনিবিগ্যাসের 
গুরুত্বের কথাও আসবে । 

চতুর্থ স্তবকের শেষ চরণাটর আগে পর্যন্ত প্রতিটি পঙ.ন্কিতে একাধিক উদ্ম অথবা 
উদ্মতাধর্মী ধ্বনির উপস্থিতি খিশেষভাঁবে লক্ষণীয় । কিন্তু স্তবকটির শেষ চরণের 
প্রথমাঁংশে “যাবে শব্দে একটিমাত্র স্বরান্ত ঘ্ৃষ্টপবনিতে শুপু উদ্মতা রয়েছে । আর, 
সবশেষে “দিন আনন্দে বলতে দ-য়ের পরে ন আর ন-য়ের পরে দ ছু-ধার থেকে 
বয়ে এসে মিলল এক ঝুলনের ছন্দে-_ “কেটে যাঁবে দিন আনন্দে । ঠিক এইখান 
থেকে কবিতাটির স্বরে ঘটে যায় বিবর্তন | হতাঁশ ক্ষোভ আর লাঞ্চনীকে তুচ্ছ- 
করা আপন ভাগ্যের ব্যাঁজস্ততিযূলক শ্লেষ-ভরা এই আনন্দের ছন্দে-_ পঞ্চম স্তবকে 
গিয়ে একক কণস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় খহুর সমস্বর। “ভাসমান সব বাসিন্দ।র' 
উক্তিতে একের কথা সকলের কথা হয়ে ওঠে । ওই “আনন্দের ছন্দ পঞ্চম স্তবকের 
ূর্ববর্তা চরণ থেকেই “সব* অর্থাৎ সংহত অনেকের কগদ্বনির জানান দিয়ে আসছিল। 
এর পর, কবিতার উপসংহারের তিনটি ছত্রে উন্মধ্বনি আছে কি নেই-_ ভাববার 
অবকাশ থাকে না আর। বরং সম্মেলক উচ্চারণে “ভীসমীন সব বাসিন্দার”, 
জীবন তো একই কান্ুন্দি' বলতে সেই হসন্ত ন-য়ের মিলের ছন্দটাই ছুলতে 
থাকে । এমনিভাবে “ভিখিরির আবার পছন্দ” স্তরের হতাশ্বাস-করুণ বক্তব্যও 
দলবদ্ধ উচ্চারণে ছন্দের ঝৌকে হদয়ভারকে লঘু করে দেয় । বিজ্রূপের স্থর শেষ 


১৪৬ ধবনি থেকে কবিতা 


ছত্রটিতে বেশ জেগে থাকে । শুনতে পাই, মুখভঙ্গি করে 'বড়োসাঁহেবের বিবিগুলি 
নাইতে নেমেছে” বলবার মতো তির্যক লীলাচটুল স্বর । 

শেষ চারটি ছত্র যেন কোরাঁসে বলা হয় শ্লোগানের মতো । সকলে মিলে 
দুর্ভোগ পোহাঁবাঁর যৌথশক্তিতে ছুঃখীজনের শেষ কথা “ভিখিরির আবার পছন্দ" 
এইভাবে হয়ে দ্ীড়ায় তাচ্ছিল্য প্রকাশের জোরালো জিগির । কবিতার শেষ 
স্তবকে ধ্বনির এই বিধর্তনে কবিতাটিতে নতুন গ্যোতন1 জাগে । কবিতাটির আছ্ন্ত- 
বিস্তৃত উদ্মতার পাঁশে পাশে গোপনে সঞ্চরণ কবে ন্দ-দ্বনিটি অতকিতে পরুদস্ত 
করেছে উত্মতাকে | ক্ষোভ দমন করে দুর্ভাগ্যের মৃখোণখি হবার মনৌবল অজিত 
হয়েছে বাঁকৃ্বনির এই ছন্দিত বিন্যাসে । তাই পর্বে ব্যবহত প্রায় এক পঙ.ক্তি- 
গুলিই শেষ স্তবকে গিয়ে অন্য স্বরে মুখর হচ্ছে ৷ এই-সব কারণেহ কি এ কবিতায় 
সম্মিলিত হিসাবে সংবৃত-অর্ধসংবূত পবনির আধিক্য সন্বেও, স্বতন্ত্র হিসাবে উদ্ণার 
আ-ধ্বনির প্রাধান্য ঘটেছে? স্তবক ভিত্তিতে লক্ষ করলে দেখ যাঁয়, “কে না জানে 
সব অনিত্য' বলে শেষ কর। দার্শনিকভাঁবেখ স্তখকটিতে উদার আ-্ধবনি এসেছে 
সর্বাধিক । 

মূল স্ববের পরিবর্তন প্রদঙ্গে, ছন্দের দিক থেকে দেখতে পাঁই কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত 
চালের টান। স্থুর অন্তরে ধবে বেখেছে। উপসংহারে অস্বীকৃত দ্ুঃখজালা মাত্রাবৃত্তের 
টানে প্রথমাবধি ভিতরের ব্যথার মতো রয়েই গেছে | তবে, চরণের শেষ পর্বগুলিতে 
মাত্রার অসমত তথ স্বেচ্ছাচার কি ধরে নি জালা-জর্জর অসহিষ্ণট মনোভাবকে ? 
খণ্ড পর্বের মাত্রার ছন্রছাঁড়া চাল কি জানিয়ে দেয় না ছন্দ কেটে যাওয়া দুঃস্থ 
জীবনের গতি-বিপর্যাসের সংবাদ? মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাঁয় খণ্ড পর্বেও সচরাচর 
মীত্রীর এ হেন অপাম্য দেখা যাঁয় না বলেই, এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না। 
'চুলোয় যাক", “যাচ্ছি চলে", “সময় চাই, “এই না ঢের” খণ্ড পর্বগুলিতে ৪ মাত্রীর 
স্থলে ৫ মাত্রার সন্নিবেশ মুখ-ঝাঁমটা দেবার ভাবটিকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছে। 
উদ্ধৃত পদ কটিতে উদ্মতাধমী ধ্বনির প্রভাবও অধশ্য গণনার বিষয় । 

কবিতার শেষভাগের যৃথবদ্ধ উচ্চারণেও সেই মাব্রাবৃত্ত ছন্দই বহাল আছে। 
আর, মাত্রাবৃত্ত ছন্দচারণ সত্বেও, ভাষার কথ্যভঙ্গির দরুন এ কবিতায় আগাগোড়াই 
একটা ঝীঁঝালে। স্থর তো আছেই, শেষে সমস্বর আবৃত্তিতে বলিষ্ঠতা এসে মাত্রা- 
বৃত্ত সুরের মন্থরতা ছাপিয়ে যাচ্ছে 

কবিতার বক্তব্যে কোনো প্রতিবাদের কথা আসে নি। কিন্তু ধবনি-ব্যবহীর- 
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বৈশিষ্টরযে, চাঁপা ক্ষোভ থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘশক্তির দৃপ্ত প্রকাশে বাস্তব অবস্থার 
প্রতি উপেক্ষ। ধবনিত হল | জীবনের প্রয়োজনে, চরম দুরবস্থায় দল বেঁধে চলবাঁর 
উদ্যমে উত্তেজনাঁয় শিরাঁর ভিতরে দবদবিয়ে উঠল প্রাণ । একই কাঁব্যছন্দ উপাস্ত্য 
স্তবকের “দিন আনন্দে” খিষ্াঁসের লীলায় শেষ স্তবকে পেয়ে গেল নতুন ছন্দ__ 
নতুন তাৎপর্য । 


ছয়. 

কবিত। পাঠের স্বরভর্দিও খেয়াল কবধাব বিষয় । প্রতি স্তবক শেষের পও.ক্তিটি 
পরের স্তবকে ফিরে এলেও, দ্বিতীয়বার পাঠের ভর্ণি এক নয় । প্রথম স্তবক শেষে 
উচ্ছেদকারীর প্রতি খাঁনিকট। ঝংকাব মিশিয়ে খল। কথা।_ - “ভাঙার শুপু সময় চাই? 
- পরের স্তবকের আধস্তে আত্মগত উঁক্তর মতো, অপেক্ষাকৃত মৃদকণ্ঠ। দ্বিতীয় 
স্তখকের শেষ চরণ পাঁঠে দার্শনিক আবহ তোর হয়-_ “কে না জানে সব অনিত্য? | 
পরের স্তবকে এ কথা আবার, খড়কুটে। নিয়ে সথে যাবার তৎপরতার ভূমিকা 
হচ্ছে । এব পর এ স্তবকের বাঁকি ছাট পড্‌ক্তিতে ভাগ্যে পবিহাস আলোচনায় 
ব্যঙ্গের স্থর তীত্রঙব হয়__ 'বেঁচে যে প্য়েছি এহ-ন1 ঢের / ভিখিপির আবাব পছন্দ? । 
পুরো কবিতীটর ভিতবে এইখানে একবার, আব সবশেষে "ভিখিপ্ির আবার পছন্দ" 
উক্তর পর আর-একবাঁব খিশ্মযূচিহ্ৃ দেওয়া হয়েছে । চতুর্থ স্তবকে ব্যঙ্গ মন্দীভূত 
হচ্ছে সনিশ্বাস দুর্ভাগ্য স্বীকাঁবের ধরনে | তবে, এই স্তবকেই অবস্থার অনিশ্চয়তাকে 
বন্রদৃষ্টিতে দেখে নতুন সাহসের ছন্দ জাগছে শেষ পরক্তর “কেটে যাবে দিন 
আনন্দে উক্তিতে । মনের মেঘও কেটে যাচ্ছে বলে, শেষে, আরে৷ বহুকে একই 
দুর্দশার সাঁমিল দেখে, অপম জীবনব্যবস্থাকে হৈ হে করে ধিক্কার-জানানে| বিএ্প 
হতে পেরেছে সবশেষের উচ্চারণ__ “ভিখিরির আবার পছন্দ !' 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি 


এক, 
কবিতার পিছনে কবির বাস্তব জীবন-কথা সন্ধান করা সংগত হোক / না হোক, 
কোনে। কোনে কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের মনে বাস্তব ঘটনাঁপ ছবি অনিবার্যভাঁবে 
জেগে ওঠে । ১৩০৯ সালের 'ম্মরণ” কাব্যে, সেই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে প্রয়াত 
মৃণাঁলিনী দেবীর শোঁকগাঁথা বিন্স্ত হয়েছে, সে কথা সকলেই জানেন | 
“আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বীচো । 
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো । 
যেন আমি বুঝি মনে 
অতিশয় সংগোঁপনে 
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ । 
আমারি জীবনে তুমি বীচো। ওগো বাচো ! 
স্মরণ'-এর এই ব্যাকুল উচ্ছাস তিরিশ বছর পরের অগ্রহায়ণে রচিত “মূল্যশৌধ' 
কবিতা থেকে ক্রমে বিবতিত পে “শেষ সপ্ক'-এর “এক' নম্বর কবিতায় সংযত গভীর 
বেদনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে । আএ 'মূল্যশোধ'-এ যে অন্ুভূতি বাস্তব স্মরণকালের 
অব্যবহিত বলে মনে হয়--- ক্রমরূপান্তরে তা শিল্প হিসেবে হয়ে ওঠে সার্থকতর । 

১ অগ্রহায়ণ তারিখাক্িত “মৃূল্যশোধ' প্রথমে ১৩৩৯ সালের “রূপ-রেখা' পত্রে 
ছাঁপা হয়েছিল | “শেষ সপ্তক'-এর ভীদ্র ১৯৫৮ সংস্কবণের গ্রন্থপরিচয়ে “মূল্যশৌধ' 
এবং তা পাঁঠান্তরের সঙ্গে গ্রন্তে মুদ্রিত পাঠের ভেদ নির্দেশ কর? আছে 1৩৪০ 
রবীন্রভবনে রক্ষিত “234” অভিজ্ঞীনযুক্ত পাঁওঁপিপিতে 'রূপ-রেখা'প ছাপা পৃষ্ঠার 
উপরে বয়োবৃদ্ধ কবির কম্পিত হস্তেব কাঁটাকুটি এবং সংযোজন দেখতে পীওয়। 
যায়। একই বাচ্যার্থ প্রকাশের প্রকারভেদ_ এই তিন কপে লক্ষণীয় । একই 
বক্তব্যকে একই ছন্দে কবিতায় সাজাতে কাটাকুটি করতে হয় কেন, সেইটি সন্ধানের 
বিষয়। 

এই নিবন্ধে 'ধবনি”র ভূমিকা ও পরিধি প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, কবিতা হচ্ছে 
শব্দ আর নিঃশব্দের গ্রন্থনা | শব্দ যা খলে, শিঃশব্দের এলাকায় চলে তার গ্যোতন। | 
নিঃশব্দবের সেই অবকাশ রেখে, শব্দকে থাকতে হবে উচিত সীমার ভিতরে । 


বখীন্দ্রনাথেব কবিতা৷ পাঠান্তবে ধ্বনি ১৪৯ 


অবশীন্দরনাথেব বচন আঁছে_- কী আঁকব আব কী লিখব কেবল সেই জানাটাই 
জানা নয, কতটুকু আঁকব না কতটুকু লিখব ন1 সেই জানাঁটাঁই আসল জানা 1৩৭১ 
শিল্পোভীর৭ণ সুষ্টিতে এই বলবাব আব না বলবা ব্যাপাবট। গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ কবে । কবিতা কাঁটা কু। ক্ষেত্রে শব্দ আব নিঃশন্দেব সীম! নির্ধাবণ অভাতম 
বিবেচনাব বিষষ খলে মনে হ্য। 

'বপ-বেখাঁয প্রকাশিত মূল শোধ কাখ5। পাঁঞ্ুলাপতে ৩াধ পাঠান্তব. আব 
শেষ সপ্ণক'-এব প্রথম কধিত।ব মধো খাকৃধবনি ব্যবহাঁবে সংখ্যাগত তেমন তাবতম্য 
নেই। “মূল্যশোঁধ' আব তাৰ প্রথম পাঁঠতেদে এ িষযে যাঁও-বা পার্থক্য আছে, 
অনেক ক্ষেত্রেই চুভান্ত কপেব সঙ্গে প্রথম বপেব ভেদ তাৰ চেয়ে কমেছে । পাঠ 
তিনটি উদধূত কবে, তাঁবপবে বিনিব্যবহাবেব একটি তুলনাস্রক সাঁবণি উপস্থ'পন 
কবছি। 

'বপ-বেখা*্য প্রকাশিত “যূল্যশোৌধ" _ 

তোঁমাকে পেযেছি বলে জেনেছিলেম, 
কৌনেো দাম কব নি দাঁবি। 
দিন গেছে বাত গেছে, 
দিযেছ ডালি তোমাঁব উজাড কবে । 
একবাব আডচোখে চেযে 
ভাগাব ভণ্েছি অনাঁধাসে আনমনে । 
নখ খসন্তেব মাধবী 
যোগ দিযেছিল তোমাব দানে সঙ্গে, 
শবতেব পুঁণিম। দিখেছিল তাঁকে পূর্ণ কবে, 
খাঁচাই কবি নি 
আপন গবে ছিলেম উদাসীন ॥ 


তোঁমাব কাঁলো টুলেব বন্যাঁষ 
আমা ছুই পা ঢেকে দিযে বলেছিলে 
'তৃমি আমাব বাঁজা, 
তোমাকে যা দিই 
তোমাৰ বীজকব যে তাখ চেযে অনেক বেশি, 


১৫৩ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আরো দেওয়া হল না 
কেননা, আরো যে আমার নেই ।, 
বলতে বলতে তোমার ছুই চোখ দিয়ে জল পড়েছিল । 
আজ তুমি গেছ চলে, 
আর ফিরবে না কোনো দিন । 


এত দিন পবে ভাগার খুলে 
দেখছি তোমার রত্বমাঁল। । 
নিয়েছি মাথায় তুলে, নিয়েছি বুকে । 
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন 
সে নুয়ে পড়েছে মাটিতে 
যেখানে তোমাব ছুটি পায়ের চিহ্ন আছে আকা । 
প্রাণ ভরে উঠল বেদনায় 
ঢেলে দিলেম তোমার উদ্দেশে । 
এত দিনে তোমার দাম দেওয়া হল 
পেলেম তাই পূর্ণ করে ॥ 


'রূপ-রেখা'র ছাপা! পৃষ্ঠাতে বর্জন-সংযোঁজন করা পাঁঠ-_ 
স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাঁকে 
তাই যাচাই করি নি 
কোনে দাম কর নি দাঁবি। 
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত, 
দিলে ডালি উজাড় করে । 


আভডচোঁখে চেয়ে 
আনমনে নিলেম তা ভাগ্ারে । 
পর দিনে গেলেম ভূলে । 
নব বসন্তের মাধবী 
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে, 
শরতের পুণিমা দিয়েছিল তাঁকে পূর্ণ করে ॥ 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধবনি ১৫১ 


তোমার কালো চুলের বন্যায় 
আমার ছুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে 
“তোমাকে যা দিই-_ 
তোমার রাঁজকর তাঁর চেয়ে অনেক বেশি, 
আরো দেওয়ী হল না 
আরে। যে আমার নেই ।' 
বলতে বলতে তোমাঁর চোখ এল ছলছলিয়ে ॥ 


আজ তুমি গেছ চলে, 
দিনের পর দিন রাতের পর রাঁত আসে 
তুমি আর আস না। 
এতদিন পরে ভাগ্ার খুলে 
দেখছি তোমার রত্বমীল1, 
নিয়েছি তুলে বুকে । 


যে গর্ব আমার ।ছল উদাঁসীন 
সে সুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে 
যেখানে তোমার ছুটি পাঁয়ের চিহ্ন আছে আকা । 
তোমার প্রেমের দাম দেওয়। হল বেদনায়, 
হাঁপিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে ॥ 


“শেষ সপ্তক'-এ মুদ্রিত পাঠ__ 


স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে, 
মনেও হয় নি 
তোমার দখনের যূল্য যাচাই করাঁর কথা । 
তুমিও মূল্য কর নি দাবি । 
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত, 
দিলে ডাঁলি উজাড় ক'রে । 


১৫২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আডচোখে চেয়ে 
আনমনে নিলেম তা ভাগ্ডারে ; 
পর দিনে মনে রইল না । 
নব বসন্তের মীধবী 
যোগ দিয়েছিল তোমার দঁনের সঙ্গে, 
শরতের পুিম। দিয়েছিল তাঁকে স্পর্শ । 


তোমার কাঁলে। চুলের বন্যায় 
আমার ছুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে, 
“তোমাকে যা দিই 
তোমার রাজকর তাঁর চেয়ে অনেক বেশি, 
আঁবো দেওয়া হল না, 
আরো যে আমার নেই ।' 
বলতে বলতে তোঁমাঁর চোখ এল ছলছলিয়ে । 
আজ তুমি গেছ চলে, 
দিনের পব দিন আসে, রাতের পর বাত. 
তুমি আস না। 


এতদিন পরে ভাওার খুলে 

দেখছি তোমার বত্বমীলা, 

নিয়েছি তুলে বুকে । 
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন 

সে নুয়ে পডেছে সেই মাটিতে 
যেখানে তোমার ছুটি পায়ে চিহ্ন আছে আকা 
তোঁমীব প্রেমেব দাঁম দেওয়া হল বেদনায়, 

হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে । 


বাকৃণবনি ব্যবহারের তুলনাত্মক সাঁবাণি-- 


রবীন্দ্রনীথের কবিতা পাঁঠান্তরে ধ্বনি ১৫৩ 


মূল্যশোধ দ্বিতীয় শেষ সপ্তকের 





পাঠান্তর “এক' 
নাঁসক্য ব্যগুন ৭৩ ৬৪ ৬৯ 
(ন মহ) 
কোমল ব্যঞ্জন ১১১ ১০২ ১০৩ 
(তদলবখবগডড) 
মধুর ব্যঞ্জন ৪৬ ৫২ ৫৪ 
(প্লরেফ) 
উন্ম ও উম্মতাঁধমী ব্যঞ্জন ৬৫ ৫৪ ৫৯ 
(শস হ এবং উদ্মতাধমী স্বরান্ত 
চছজখঠথফঢধ ভ) 
অবশিষ্ট উপাদান জাতীয় ব্যঞ্জন ৩২ ৩২ ৩১ 
(কটপ) 
অর্ধস্বব / অর্ধব্যঞ্জন ২৪ ২৩ ২৫ 
( হ, এ ও 9 
সংবৃত স্বরধবনি ৫৯ ৫৩ ৫8 
(ইউ) 
অর্ধসংবৃত স্বরধ্বণি ১৩৯ ১২৮ ১৩১ 
(এও) 
বিবৃত স্বরধবনি ৭৩ ৬৭ ৬৯ 
(আ) 
অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ১৯ ২১ ২৩ 
(অত্য) 
মোট পবনি ৬৪১ ৫৯৬ ৬১৮ 


'মূল্যশোধা-এ বিনিব্যবহীব হয়েছে সবচেয়ে বেশি__ ৬৪১টি | দ্বিতীয় পাঠে 
তাঁর চেয়ে ৪৫টি প্বনি কম আঁছে__ মৌট সংখ্যা ৫৯৬। গ্রন্থে গৃহীত পাঁঠে 
আদ কবিতা থেকে ২৩টি ধ্বনি কমে গেছে__ মোট ধবনিব সংখ্যা ৬১৮টি | এই 
প্বনিসংযমের ফলে ব্যঞ্জন] কিছুই ব্যাহত হয় নি। বরং কতটা না বললে না-বলা 


১৫৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


কথার ঝংকার পাঠকচিত্তকে রণিত করবে-_ সেই দিকে কবির দৃষ্টি সজাগ থেকেছে । 
স্পন্দিত অন্ুভূতিটিকে একবার লিখে ফেলবাব পর সংস্করণের কালে সচেতন 
শিল্পবিচার কবিকে আনুকল্য দিয়েছে । 

কবিতাটির আদিরূপে প্রেমের 'দাঁম'-এর প্রসঙ্গ এসেছে । চুড়ান্ত রূপে, শেষে 
একবার “দাম” কথাঁটি থাকলেও অন্যত্র “দাঁম'-এর স্থলে 'মূল্য' ব্যবহার করেছেন 
কবি। সীধুরূপের এ প্রয়োগ বিষয়ের সমুচিত গা্ীর্যকে ধরেছে । “শেষ 
সপ্তক'-এর কবিতায় “দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত” এর সঙ্গে বৈপরীত্য 
সৃষ্টি করে, অনেক পরের চরণ “দিনের পর দিন আঁসে, প্রাতের পর বাঁত' উক্তি 
ভাষাগত প্রায়-সমতাঁয় ছন্দের ইঙ্গিতে অবস্থাবিপর্যয় গ্োতিত করে। “মূল্য- 
শোঁধ-এর আজ তুমি গেছ চলে'র পরে “আর ফিরবে না কোনে। দিন” বজিত 
হয়ে “দিনের পর দিন আঁসে' ইত্যাদি চরণ বিন্বাঁসে-_ দিনের পর দিন রাঁতের পর 
রাত চলে যাওয়ার সঙ্গে তার” চলে-যাঁওয়া, আর দ্রিনের পর দিন রাতের পর 
রীতের আসার সঙ্গে তার' না আসাঁর ভাঁবগত বৈপরীত্য ধ্বনিত করছে স্থচাক- 
বিন্যাসে শিল্পসসংগত কৌশলে । একে বলা যায় ভাবের ছন্দের ব্যগরনা । এ 
ইঙ্গিত প্রথম পাঠে ছিল না । 

আড়চোখে চেয়ে / আনমনে নিলেম' বলতে “আডচোঁখে" “আনমনে পদে 
আ-ম্বরধবণির পর একটি হসন্ত ব্যঞ্জন, তার পরে ও-কারান্ত আর এ-কারান্ত ব্যঞ্জনের 
বিন্যাস 'আঁডচোখে' যাঁওয়াব সঙ্গে আনমনা" ওদাসীন্তাকে ধ্বনিস্থত্রে সম্পর্কবদ্ধ 
করছে। আবার 'শবতের পুণিমা দিয়েছিল তাকে পূর্ণ করে” চরণে 'পুণিমা' 
আর “পূর্ণ” পদের ধ্বনির অতিসাম্য দূর করে 'শরতের পৃ্ণিম। দিয়েছিল তাঁকে স্পর্শ 
পরিবর্তনে আস্তের শ আর চরণশেষের শ-য়ের মিলে মুছূতা এসেছে । অর্থের 
দিক থেকেও প্রেমের নিবেদন লগ্নে পরিবেশের সহযোগের ইঙ্গিতে বক্তব্যের 
সংগতি বুদ্ধি পেয়েছে । 

কবিতাটির শেষ পাঠে যে বাঁক্সংযমের কথা৷ বলেছি, তার আরে! একটু 
অবকাশ ছিল মনে হয়। কে জানে, অহর২ কর্মব্যস্ত কবি উপযুক্ত অসর পেলে 
হয়তো এই পরিবর্তনের জন্যে কলম তুলে নিতেন ! নায়কের উদাঁদীন গর্ব যখন 
লোকান্তরিতা গৃহলক্ীর চরণচিহ্কের কাঁছে অবনত, তখনই বক্তব্যের পুর্ণচ্ছেদ 
ঘটতে পারত। প্রেমের দাম দেওয়া! হল, বা পূর্ণ করে পাওয়া! হল-_ খুলে 
বলবার প্রয়োজন ছিল না আর। এ বিবৃতি যেন এসে গেছে নিছক প্রথম লেখা 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি ১৫৫ 


রূপটির “মৃল্যশৌধ' নামের পথ ধরে। “মৃল্যশোধ'-এর “তুমি আমার রাজা”, “আর 
ফিরবে না কোনোদিন”, বা প্রাণ ভরে উঠল বেদনায় । ঢেলে দিলেম তোমার 
উদ্দেশে" যেমন দ্বিতীয় পাঠে সম্মাজিত হয়েছে, শেষ ছুই চরণের বিবুতি ছুটিও 
তেমনি পরিত্যক্ত হতে পারত । 

এ রকমের বর্জনের নজির আছে রবীন্দরনাথে। যেমন শতবাঁধিকী সংকলন 
“বিচিত্রায় দেখি, “শিশুতীর্ঘ'-এর পাওুলিপিচিত্রের শেষ ছুই চরণ মুদ্দ্িত পাঠ থেকে 
অপস্ৃত। গৃহীত পাঁঠের কবিতার অন্তিম পদ “জয় হৌক মানুষের, ওই নবজাতকের, 
ওই চিরজীবিতের পাঁগুলিপিচিত্রে দেখা যায় এর পর আরে ছিল-- 'পূর্বদেশের 
বুদ্দ মনে মনে বললে, / আমার দেখা হল ।”* ছাঁপবাঁর সময়ে এই দুই পড়ক্তি 
ছাঁটাই করে জয়ধ্বনির রেশ ছড়িয়ে যাবার অবকাশ দেওয়। হয়েছে । 


ছুই. 
বর্জন আর সংযোজন করতে করতে কখনে। কখনো এক কবিতা! থেকে জন্ম নিয়েছে 
ছুই কিংবা তাঁর অধিক কবিতা | কল্পনা” কাব্যের “ছুঃসময়” ও 'অসময়” কবিতা, 
আর এ ছয়ের যূল-_ “সঞ্চয়িতা, গ্রন্থে মুদ্দিত “ঘর্গপথে' কবিতার পাগ্ডলিপিচিত্রের 
কথা সকলেই জানেন । বিশ্বভীরতী গ্রন্থনখভাঁগ প্রকাশিত রবীন্দ-রচনীবলী, 
সঞ্চয়িতা, ব। স্বতন্ত্র কীব্যগুলির নতুন সংস্কবণের গ্রন্থপরিচয়ে কবিতার পাঁঠান্তর 
সংক্রান্ত নানা তথ্য আছে । যেমন, ১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে আলমোড়ায় বসে 
লেখা “ছড়ার ছবি'র পাুলিপিতে (১৭৮ক ) “বইচে নদী বালির মধ্যে আর 
“মকর মতো ভাঁঙা' ছত্র দিয়ে শুক ছুটি কবিতা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু পরে অন্য 
পাওুলিপিতে পরিবর্জন আর যোজন করতে করতে সেই ছুটি কবিতা “রিক্ত' নামে 
একটি কবিতায় রূপ পেয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তা রূপান্তরকেই সব মান দিয়েছেন__ এমনও নয় | 
একটি কবিতার ক্ষেত্রে, পূর্ব রূপটিকেই গ্রহ করাঁর ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে । 
কবিতাটি 'কল্পনা” কাব্যগ্রন্থের “চৌরপঞ্চাশিকা” | “ভাঁরতী'র ১৩০৬ সালের ভাদ্র 
সংখ্যায় এ কবিতার একটি গন্তীর রূপ ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ১৩০৭ সালে 
প্রকাঁশিত “কল্পনায় মুদ্রিত হল পাঁগুলিপিতে একদা “নির্নমভীবে লাঞ্ছিত বা বর্জন- 
চিহিত'৩৪২ পাঠ! কল্পনায় গৃহীত পাঠের প্রথম স্তবকের পরে গ্রন্থপরিচয়ে 
সংকলিত “ভাঁরতী'তে ছাঁপ। পাঠীন্তরটির প্রথম স্তবক উৎকলন করছি । 


১৫৬ ধবনি থেকে কবিতা 


১. ওগো স্বন্দর চোর, 
বিদ্যা তোমার কোন্‌ সন্ধ্যাব 
কনকচাপার ডোর । 
কত বসন্ত চলি গেছে হাঁয়, 
কত কবি আজি কত গান গায়, 
কোথা রীজবাঁলা চিরশযটায় 
ওগো স্বন্দর চোঁব-_ 
কোঁনে৷ গাঁনে আর ভাঁঙে না যে তাং 
অনত্ত ঘুমঘোর ! 


২ বহু বর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয় 
বেদনাবিহীন-__ 
দীপ্তশিখাঁসম তব স্পন্দিত হৃদয় 
স্তব্ধ খু দিন-_ 
হে বিহলণ কবি, 
বিদ্যা তব কনকচম্পকগৌর ছবি 
মধ্যান্নে খসিয়া পড়া চম্পকের মতো! 
ধুলশয্যাগণড 
বহুবর্ষশত 

বিরহের মিলনের সুতীত্র ৩পন 
চিরসমাঁপন | 


গ্রন্থে গৃহীত কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রবাহিত । এই তানময় গাঁত প্রাচীন কবির 
কাঁব্যে কীতিত বিছ্য। ও স্বন্দরের প্রণয়ক1!হনণর স্বৃতিচারণের জন্যে সংগও দূরকালের 
মাহমার অন্ু্ল বলে বোধ হয়ে ন। | ও৩দুপরি, 'চোর' শব্দ সম্পর্কে আমাদের 
বদ্ধ সংস্কীর 'ওগে। চোর' সন্বোধনে শ্রী।ত অনুভব করে না । অন্ত পক্ষে, “বিহলণ”কে 
সম্বোধন করে, তার শ্লোক-ধৃত প্রণয়ের স্বৃতিপ্রস্গ অক্ষণবৃত্ত ছন্দে যোগ্য 
গুকত্ব ও গান্তীর্য পেয়েছে । 'কল্পনী'র 'গোরপঞ্চাশিকার তারিখ '২৩ বৈশাখ 
১৩০৪,/পরিবাতত-পারবধি৩:/৪ জ্যৈষ্ঠ | আৰ গন্তাও ছন্দের পাঠটর তাঁরিখ ৪ 
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ | অর্থাৎ কবি নিজেই যোগ্যওর অথরখ সন্ধান করে কবিতার রূপান্তর 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি ১৫৭ 


হষ্ঠি করেও, পরে অজ্ঞাত কারণে পূর্বতন পাঁঠটিকেই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন । 
কোথাও কোনে! বৌঝানুঝির ভুলে এ প্রমাদ ঘটেছে কি? না কি রূপান্তরেও 
প্রাথিত স্বাচ্ছন্দ্য আঁসছিল না খলে পূর্বরূপটিই গ্রন্তে ঠাই পেল? 


তিন. 
পাঁঠান্তরেএ ক্ষেত্রে ছন্দীন্তরহ আমাদের ধেশি চমকিত কবে | কাঁরণ, আমরা জান 
কাব্যছন্দ মৌল অন্থভবেব স্বর থেকেই আপন স্পন্দ বুঝে নেয় । ছন্দে ঠিক ম্পন্দটি 
না এলে কবিত। স্মৃতি হারাবে । যেমন ঘটেছিল 'খেয়া'র প্রভাতে কবিতার 
পূর্বর্ূপেব ক্ষেত্রে। 'ম্মরণ'-এর পাওুলিপিতে প্রথমে ৮+৬ পর্বের অক্ষণবৃত্ত 
ছন্দে শুক কবে কাঁটাকুটি করতে করতে তখনকাব মতো সে কবিতা সম্পূর্ণ 
কববার চেষ্টায় ক্ষার্ত দিয়েছিলেন বর্ীন্রনাথ | মদ্গুমদার পাগুলিপির দ্বিতীয় 
খণ্ডের (যাঁতে “ম্মরণ'-এর কিতা লেখা হয়েছিল ) পাতায় লেখা হয়েছিল-- 
“পরিপূর্ণ আজি মোর অশ্রু সরোবর / কূল ছাপাইয়া গেছে দিক্‌ দিগন্তর !/ 
প্রভাতে উঠিয়া দেখি/ মাঝে ফুটিয়াছে একি/ শতদল পদ্নখানি সম্পূর্ণ স্থন্দর ! 
সমস্ত আকাশ আজি তারি বুখপবে / নীবখে চাহয়া আছে পরম আদরে । / 
বাতাস থামিয়া আছে / স্থধূর তীবের কাছে__/ খিহঙ্গ গ।হে ন। গণ জানি নাকি 
বিস্ময়ের ভরে ।' এই পাঠের শীনান জায়গায় কেটে নতুন প্ডক্তি কিংবা পদ 
যৌজন। করে দীর্ঘতর ৮+১০ মাত্রা পর বিশ্যাঁ করে লিখব চেষ্টা করেছেন । 
উপরের উদ্ধুতিব শেষ চরণটি বেশি ল্ষা হয়ে পডেছে দেখে মনে হয়, এ ছত্র লিখবার 
আগেই তার উপরেব অংশগুলির পর্বের মাত্রীসংখ্য। বুদ্ধি করে পরীক্ষা শুক করেছিলেন 
কবি। তাই এই চরণটিতে কাটাকুটি ছাড়াই ৮+১০ মাত্রার পর্ব পাওয়া যাঁচ্ছে। 
কিন্তু দীর্ঘ পর্ববিন্যাসেও কবিপ্রেবণা আব বোঁধির সংশ্সেষণে সম্ভৃত স্পন্দ কাব্যছন্দে 
প্রাণ পেল না । এই গঠনেও ছন্দ প্রায়শ হৌচট খেয়ে খুঁড়িয়ে চলছে । “এক 
বরষার রাতে এ আমার অশ্রপরোঁবর / কল ছাঁপাইয়া গেছে কোথা চলি দিকৃ 
দিগন্তর ! / প্রভাঁতে উঠিয়া দেখি / মাঝে ফুটিয়াছে একি / শৃম্বনে একমাত্র শতদল 
সম্পূর্ণ সুনার ! / সমস্ত আকাশ আজি অনিমেষ তারি মুখপরে / নিস্তব্ধ চাহিয়া 
আছে সুগভীর প্রশান্ত আদরে ৷ বাঁকিট৷ যেমনকার তেমনি আছে । খপড়াঁটি 
উপর-নীচে টানা দাগে আগাগোড়া কেটে দেওয়া । 

“খেয়া?” কাঁব্যগ্রন্তের শ্রাবণ ১৩৬৩ সংস্করণে প্রভাতে" কবিতার মুখোমুখি এ 


১৫৮ ধ্বনি থেকে কবিতা 


পাওুলিপিচিত্র দেখতে পাওয়া যাঁবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহজ স্রোতে “খেয়া, 
কাব্যে মুদ্রিত পাঠে কবির উপলবিটি সত্যি সত্যি “সম্পূর্ণ সুন্দর" পদ্মের মতো ফুটে 
উঠেছে । “এক রজনীর বরষণে শুধু / কেমন করে / আমার ঘরের সরোঁখর আজি / 
উঠেছে ভরে । / হেরো হেবে? মৌর অকৃল অশ্র-/ সলিল মাঝে / আজি এ অমল 
কমলকাত্তি / কেমনে রাঁজে। / একটিমাত্র শ্বেতশতদল / আলোকপুলকে কবে 
ঢলোঁঢল্‌, / কখন ফুটিল খল্‌ মোরে বল্‌ / এমন সাজে / আমার অতল অশ্রুপাঁগর- 
/ সলিল মাঝে 1” 

“খেয়া'র গ্রন্থপরিচয়ে বল। হয়েছে “ঘূল রচনার কাল ১৩০৯ পৌষেব ৭ হইতে 
১১ তারিখের মধ্যে; খেয়ার কবিত।টি ১৪ শ্রাবণ ১৩১২ তাঁবিখে রচিত ।” ৩] হলে 
চুভান্ত গঠনের সঙ্গে আদি খসড়াব ব্যবধাঁশ তিন বৎসর কালের । 


চার, 

গাঁন থেকে কবিতা, আবার কিতা থেকে গান স্থট্টি কববাঁব ধ্বমাঁয়েশি কাঁজে 
ববীন্দ্রনাথকে আমরা গররাঁজি দেখি নি। “মহুয়া” কাব্যগ্রঞ্থের ইতিহাস, এবং সে 
গ্রন্থে গানকে কবিতা করে তোলা, পরে আবার সেই কখিতাঁতে স্থবারোপের ঘটনা 
স্মরণ করা যেতে পাবে । কথিত রচনাঁর বেলাতেও সৃষ্টির খেলায় তাকে আমব। 
অকবান্ত দেখি । কাব্যছন্দে বীধ। উৎকৃষ্ট কখিতা বক্তব্যকে গগ্ভছন্দের ধাঁচে সাঁজিয়ে 
কবিতা গড়েছেন-_ এমন নজিরও তার রচনায় রয়েছে । এতে তফাৎ কী দ্রীড়ায় 
তা খতিয়ে দেখ। যেতে পাপে । 

১৯৩৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্ববে লেখা “অবরুদ্ধ ছিল বাঁধু' ( “প্রীন্তিক' ) কবিতা, 
আর ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখে অর্থাৎ ১৯৩৫ সাঁলের মে মাঁসে প্রকীশিত “শেষ 
সপ্তক'-এর “আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি'_- একই বাঁচ্য।ধের এই দুটি 
কবিতাকে নিয়েই আমবা প্রথমে প্রসঙ্গটি বুঝবার চেষ্টা করব । দ্বিতীয় কবিতাটির 
পাঁওলিপিতে র্চনাকাঁলের উল্লেখ নেই। তবু নানা কারণে "শেষ সপ্তক'-এর 
কবিতাটিকেই পরবতী রচন1 লে মনে হয়। এঁ কাব্যের গ্রন্থপরিচয়েও এরকমই 
বলা হয়েছে-_ “শেষ সপ্তকের তেইশ--সংখ্যক কবিতার সহিত প্রান্তিক (১৩৪৪) 
গ্রন্থের পনেরো-.*সংখ্যক কবিতা তুলনীয় । ছন্দৌবদ্ধ এ...কবিতার রচনা-**১৩ / 
৯/ ১৯৩৪ [ ২৭ ভাদ্র ১৩৪১ ]..*তারিখে, ফলত শেষসপ্তক-ধুত কবিতার পূর্বেই 
মনে হয় । প্রীন্তিক' গ্রন্থের শেষেও “অবকদ্ধ ছিল বায়ু" কবিতার ক্রমিক সংখা 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঁঠান্তরে ধবনি ১৫৯ 


উল্লেখ করে বলা হয়েছে__ “১৫ সংখ্যক কবিতাটি “বিচিত্রা'র ১৩৪১ কাঁতিক 
সংখ্যায় শরৎ নামে মুদ্রিত হয় | শেষ সপ্তকের তেইশ সংখ্যক কবিতা ইহার গ্া- 
রূপান্তর বল! যাইতে পাঁবে 1, 

'অবকদ্ধ ছিল বাঁধ” কবিতাটি সাঁধুভাষায় সমিল প্রবহমাঁণ ছন্দের দীর্ঘ পঙক্তিতে 
নিবদ্ধ। কবিতার মোট ১১৫৬ট ধ্বনির ভিতবে ব্যঞ্জনধবনি ৬২০টি, অর্ধব্যঞজন 
২৫টি আব স্বরধবনি ৫১১টি । 

নাঁসিক্য ব্যঞ্রন ও ন ম কবিতায় আছে ১১৭টি । তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো 
৫টি অন্নাঁসিক স্ববের নাঁসিক্য ব্যঞ্জনা। ছুয়ে মিলে সংখ্যা হিসেবে ১২২টি । 
উন্মতাঁধমী ধবনিই এই কবিতায় সবচেয়ে বেশি | ৬৭টি শস ই, ৫৪টি স্বরীত্ত চ 
ছ জঝ, ৩৭টি স্ববান্ত খ ঘ ঠথধ ভ,আব ২টি খণ্ড ৎ-_ মোট ১৬০টি | এই খ্যঞ্জন- 
গুলির মধ্যে ৪৩ট ধ্বণিতে সংশ্লিষ্ট ন।সিক্য ব্যঞ্রন আপন প্রভাব বিস্তার কবেছে। 
সম, পুঞ্জ, মেঘভার, যূদ্ঘ, অসস'মাশে, ঘেন, ভুমি, ক্ষীণশ্বাস, প্রাচীনতা, আখি, 
শৃন্যে, হেন, শঙ্া, চন্দন, চমকিত, অনিবচনীয়, ষেন, উজান, অকম্মাৎ, ষেন, 
যেন, অজানিত, বিম্ময়, ষেন, ভ্রমবেব, দেহুমন, ছিন্ন, সমস্ভেব, মাঝে, যেন, জীর্ণ, 
রজনীর, মিশায়ে, পশ্চিম, নামহীন, মাঝে, সংসার, সহমবণের, বধূলম । ১২২টি 
নাঁসিক্য ধ্বনির সঙ্গে উপবে চিহ্নিত ৪৩টি উদ্মাঁধমী ধ্বনিতে সঞ্চাবধিত নাঁসিক্য 
ব্যঞন৷ একত্রে হিসেব কণলে ১৬৫টি নাঁসিক্যগুণািও ধ্বনি উদ্মতাধর্মী ধ্বনিব মোট 
পরিমাণকে ছাপিয়ে যায় । তবে ১৬০ আর ১৬৫৩ে প্রভেদ তত বেশি নয়। 
ব্যঞ্জনগুলির ভিতবে এই দুই ধ্বনিব প্রভাখই কধিতাটিতে প্রধান । এখানে উল্লেখ 
করা ভাঁলো।, নাসিক্যগ্ুণ কেখল উম্মননিতেই সঞ্চারিত হয়__ তা নয়। নাসিক্য- 
ব্যগ্রন আপনার উভয়পার্থের যে-কোনে। ধ্বনিতেই মধুর ব্যঞ্জনা বিস্তার করে। 
তবে অন্ঠান্ত ধ্বনির চেয়ে উদ্মধর্মের উপর এই গুণের প্রভাব বিশেষ তাঁৎপর্যবহ 
বলে এ আলোচনা অপবিহীার্য হয় । উন্মধর্ষের দীর্ঘশ্বাসে মাপুর্যগতণের সংযোগ 
দুঃখবেদনাঁর সঙ্গে মধুর অন্থভবের মিশ্র বোধ সুচনা করে। 

মধুর আব কোমলম্বভাঁখী অন্ত ধর্বনর সংখ্যাও এই কবিতায় কম নয়। ত ৬৫টি, 
অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোঁষ ব্যঞ্জন__ ল ৪৪টি, হসন্ত জ ১, গ ১৬, দ ২৪,ব ৩৭, 
ড় ২, রেফ ১২, আর র ৭২টি । মোট ২৭৩টি । ৩৪টি ক, ৩টি ট, ২৯টি প, আর 
৪টি হসন্ত চ এই ৭০টি ধ্বনিকে ব্যঞ্জনাশক্তিতে লঘু উপাদীনশ্রেণীতে ফেল। যায়। 
ব্যঞ্জনধবনির হিসেব থেকে বলা চলে উন্মতাঁধর্মী ধ্বনির যথেষ্ট সদৃভাব সবেও 


১৬০ 


ধ্বনি থেকে কবিতা 


নাসিক্য ব্যঞ্রনার অধিকতর প্রভাব এবং কোমল ও মধুর ধ্বনির সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
কখিতাটিতে কোমল মধুর স্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে । বরং কোমল মাপূর্যের 
সঙ্গে উত্মতাঁর যৌগ উপলব্িির নিখিড়তা নির্দেশ করছে__ যেমন আমরা “চম্পা 
কাবতায় দেখেছি । 

এইবার পুরে৷ কবিতাটি সংকলন করে বাচ্যার্থের আলোচনায় অগ্রসর হওয়। 


যাক। 


অকদ্ধ ছিল বাঁধু; দৈত্যসম পু মেঘভাঁর 
ছায়ার প্রহরীব্যুহে ঘিরে ছিল সর্ষের দুয়ার ; 
অভিভূত আলোকেব মৃষ্াতৃব যান অসম্মীনে 
দিগন্ত আছিল বাম্পীকূল। যেন চেয়ে ভূমি-পানে 
অবসাঁদে-অবনত ক্ষীণশ্বাস চিরপ্রাচীনতা 

স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা. 
ক্লত্তিভারে আখিপাতা বদ্ধপ্রীয় ৷ শূন্যে হেনকালে 
জয়শঙ্খ উঠিল বাঁজিয়৷ ৷ চন্দনতিলক ভালে, 

শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে, 

পল্লবে পল্লবে কীপি বনলক্ষ্ী কিস্কি ণীকঙ্কণে 
বিচ্ছুবিল দিকে দিকে জ্যোঁতিফণ। ॥ 


আজি হেরি চোখে 
কোন্‌ অনির্ধচনীয় নবীনেরে তকণ আলোকে । 
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাঁবীকাঁল হতে 
মন্ত্রবলে এসেছি ভাপিয়। ৷ উজান স্বপ্নের স্পেতে 
অকম্মাঁৎ উত্তপিন্থ বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে 
যেন এই ঘুহূর্তেই । চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাঁটে 
আপনাঁবে দেখি আমি আঁপন-বাহিরে ; যেন আমি 
অপর যুগের কোনো অজীনিত, সছ্চ গেছে নামি 
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিশ্বয় 
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আকড়িয়া রয় 
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো । এই তো৷ ছুটির কাল-_ 


রবীন্দ্রনাথের কবিত। পাঠান্তরে ধ্বনি ১৬১ 


সর্ব দেহ মন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল, 

নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তে মাঝে । মনে ভাবি 
পুরানোর দ্ুর্গদারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি, 

নৃতন বাঁহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় 

ঘুচালো৷ সে; অস্তিত্বে পূর্ণ যূল্যে কী অভাবনীয় 
প্রকাশিল তার স্পর্শে; রজনীর মৌন স্ৃবিপুল 
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল 
পশ্চিমদিগন্তপাঁরে নামহীন বননীলিমায় 

বিস্তরিল রহস্য নিবিড় ॥ 


আজি মুক্তিমন্ত্র গায় 
আমার এক্ষের মাঝে দৃবের পথিকচিত্ত মম, 
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূ -সম। 


সহমরণের বধূর সঙ্গে সমতা ঘোৌষণাব দকন,. কবিতাতে মৃত্যুর সাথে বোঁঝাঁপডাঁব 
ব্যাপারটি চলে এসেছে। প্রান্তিক" কাব্যগ্রন্থ ধোগমুক্তির পরবর্তা কাব্য হিসেবে 
স্থপরিচিত বলে মৃত্যুপ্রসঙ্গের কথা মনে হওয়াও স্বাভাবিক । কিন্ধ আমাদের 
আলোচ্য কবিতাটির রচনাকাল ইংরেজি ১৯৩৪ সাল । সমগ্র “প্রান্তিক'-এ ১৪, 
১৫ ও ১৬ নম্বর কবিতা তিনটি এ কাব্যের অন্ঠান্ত কবিতার খছর তিনেক আগের 
লেখা । কিন্তু ১৩৪১ সালের ১৫ বৈশাখ তারিখেই ১৪নং কবিতায় কবি 
লিখছেন-_ “যাবার সময় হল বিহঙ্গের' । ১৬ নঘ্বর কবিতা আরো আগের, ৭ 
বৈশাখ ১৩৪১ তারিখের । এই সনেটটিতে পথিক হিসেবে দ্রষ্টা কবি এ জগতের 
কীতিনাঁশা ধারা প্রত্যক্ষ করে শেষে যদিও বলছেন “তবু করি অনুভব বসি এই 
অনিত্যের বুকে / অসীমের হৃৎস্পন্মন তরঙ্গিছে মোর ছুঃখে স্থখে'__ ত্ববু, জীগতিক 
বিনীশের কথা তার চেতনায় জাগরূক__- সে সংবাদ পাচ্ছি । ১৫ নম্বর কবিতা 
'অবরুদ্ধ ছিল বাু'র প্রস্তাবনাতেই সূর্যের বিরুদ্ধে মেঘের অবরোধ-ব্যুহের ছবি 
আলোর সঙ্গে ঘোর অন্ধকারের বিরোধের স্থত্রে শ্বীসরোধকারী আবহ তৈরি 
করে। তারপরেই এ অবরোধের তুলন। হল 'ক্ষীণশ্বীস চিরপ্রাঁচীনতা” । 

পরের স্তবকে "শরৎ-এর জয়শঙ্খ আলোর অপরাজেয় দীপ্ত বিকাশে উঠল 
ঝলমলিয়ে । কবিতাটির আদি নাঁম শরৎ”, রচনাকালও শরৎ। ফলে বর্ষার 


১১ 


১৬২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


ঘনঘটাকে অকলঙ্ক হ্াস্থচ্ছটায় অবহেলে অপস্ৃত করবার এই বাণীকে খতুগাথা 
মনে করবার বাঁধা হয় না । কিন্তু ভিতরমুখে চরণ চলছে এর পর | পরিবেশ- 
বর্ণনা-অস্তে তরুণ আলোকে অনির্ষচনীয় নবীনের দর্শন পাঁবার কথাস্যত্রে এল 
আত্মপ্রসঙ্গ । তীর্থযাত্রী কবি যেন দূর ভবিষ্যতের তীর থেকে বিপরীত স্রোতে 
ডেসে চলে এসেছেন আলোকিত বর্তমানে | এবারে এল পপ্রীন্তিক' কাব্যের বনু 
আলোচিত সত্বাদর্শনের প্রসঙ্গ__- আপনারে দেখি আমি আপন-বাহিরে, যেন 
আমি / অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি / সত্তা হতে প্রত্যহের 
আচ্ছাদন” । প্রার্তিকের কবিতা শারীরিক অতীতকে খুলে নেবার কবিতা ।৮৩৪৩ 
পরিষ্কার বল? হল “পুরাঁনোর ছুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি, / নৃতন বাহিরি 
এল $ তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় / ঘুচালো৷ সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয় / 
প্রকাশিল তার স্পর্শে । এই বিকাশের বিশ্ময়কর নৃতনত্ব এইখানে যে, প্রভাতের 
গাঁনে রজনীর মৌন যুক্ত হওয়াতে এ আলো অবিমিশ্র উজ্জবলতীর প্রকাশ নয় । 
এই নূতন-_ স্পর্শে অভাবনীয়, অবণে বিমিশ্র, দৃশ্যে নামহীন রহস্যে নিবিড়। 

পশ্চিমদিগন্তের এ মৃত্যুঘনিমা সব্বেও কবিতার শেষ স্তবকে চিরযাত্রী আত্ম- 
পরিচয়ে ভাস্বর কবিহৃদয়ে মুক্তিমন্ত্রের সংগীত বেজে উঠল | এর তুলন। দেওয়া 
হয়েছে সংসারযাত্রার প্রান্তে উপনীত সহমরণের বধূর অবস্থার সঙ্গে । 

প্রীস্তিক অনুভবের কবিতাই বটে। কিন্তু এর জন্যে বাস্তবিক কবির রোগা- 
ক্রান্ত দশ! পাঁর হয়ে আসতে হয় নি। এ কবিতা রচনার আগে কবি সিংহল থেকে 
ঘুরে এসেছেন। ২৬ আর ২৭ শ্রাবণ হলকর্ষণ উৎসব উপলক্ষে “শ্রাবণ-গাথা'র 
অভিনয়ে “নটরাঁজ' ভূমিকায় অভিনয় করেছেন । ৩১ আগস্ট সদ্য কারামুক্ত সীমান্ত 
গান্ধী খাঁন আবদুল গফ.ফাঁর খানের “যঘোঁচিত সংবর্ধনা'র আয়োজন করেছেন । 
এবং প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রমবাঁসীদেরকে কিছু-না-কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছেন । সান্ধ্য 
বৈঠকে কখনো কখনে। টেনিসন বা ব্রাউনিংয়ের কবিতা৷ পড়ে মুখে মুখে তার 
অন্বাঁদও করছেন । ২১ অক্টোবরে গিয়ে উপস্থিত হলেন মাদ্রীজে 1৩৪৪ 

এঁ কবিতা রচনাঁর ঠিক পরদিনে লেখ? “প্রলয়” ঠীই পেয়েছে 'বীথিকা” কাব্যে 
€ ভাদ্র ১৩৪২ )। “বীথিকা"য় ছাঁপা নান কবিতায় রচনার তারিখ ১৯৩২, ১৯৩৪ 
১৯৩৫ । জীবনের শেষভাগে পরের কবিতা আগের গ্রন্থে, আগের কবিতা পরের 
গ্রন্থে ছাপানে। চলছিল । প্রান্তিক” থেকে “শেষলেখা'” পর্যন্ত কবিতা রচনায় “ছড়িয়ে- 
পড়। বিশৃঙ্খল মনকে কৌনো-একটা কেন্দ্রের দিকে নিয়ে আসার কাজে রুগ তা? 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধৰবনি ১৬৩ 


সাহাযা করেছে কি-নাঁ_- শঙ্খ ঘোষের এই প্রশ্ন “অবরুদ্ধ ছিল বামু, কবিতার 
ক্ষেত্রে অবান্তর হয়ে যায়। শঙ্খ ঘোষ “কগ তা” প্রসঙ্গটির বিস্তার করে আরো 
বলেছেন-- "দুঃখের নিবিড় উপলব্ধির মতো! এও হয়তো সুক্ম মনের কাছে তীত্র- 
ভাবে অক্মিতাহ্চক, নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার এ এক যোগ্য মূহুর্ত । এই 
রুশপতার আঘাতে এল শৃন্যের বোঁধ, গহ্বরের বোধ, আর তারপরেই সে-গহ্বর 
দ্রুত ভরে উঠতে লাগল জ্যোতির্সগুলে, আর এইভাবে একাকার হয়ে এল দৃশ্য 
আর দ্রষ্টা ৮৩৪৫ কোনে দুঃখের নিবিড় উপলব্ধি আলোচ্য কবিতার উৎস 
হয়েছিল কি-না দে ইতিহাস কবির জীবনচরিতে পাই নাঁ। অভাবে, বার্ধক্যজনিত 
মৃত্যুভাঁবনার পীড়ায় কি কবি এমন চেতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন__ য] থেকে 
মৃত্যুমুখী রৌগের আক্রমণের পূর্বেই তিনি আপনাকে দেখতে পাচ্ছিলেন আপনার 
বাহিরে? 

“শেষ সপ্তক'-এর “আজ শরতেখ আলোয় এই যে চেয়ে দেখি” কবিতাও কবির 
আশি বছর বয়স পাঁর হবার পরের রচনা | এখানেও “দৃশ্' আর 'দ্রষ্টা'র একাকারত্ব 
ঘটিয়ে কবি বলছেন-__- “আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে" । রচনাশৈলীর দিক 
থেকে পার্থক্য হয়েছে কথ্য ভাষায় অসমপঙ.ক্তির গছ্ছন্দে বক্তব্য বিন্যাসেব ফলে । 
সমিল প্রখহমাণ ছন্দে সাধুভাষায় আবেগের যে চাঁপ এবং তরঙ্গময়তা অনুভব 
করা গেছে, গদ্ছন্দে সেই চাপ মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ গতি এসেছে। 

“শেষ সঞ্চক'-এর গছ কবিতার ভাষায় আর 'কথা'র খ! 'খবর দেবার ভাষা'য় 
তফাৎ আছে কি নেই, তা নিয়ে খানিকট! বাদীন্বাঁদের স্বর শোনা যায় কবির 
উক্তিতে । “অনেকে মনে কবেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হযেছে । কিন্তু আমার 
মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো৷ রচনা হুহু করে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে 
যায়; কিন্তু যেখানে ধন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক 
করে রাখতে হয় ।৩৪৬ পত্রেও ক্ষোভ জানিয়েছেন 'লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে 
কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই-.*চিন্তাগর্ত কথার মুখে কৌনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত 
কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাঁজকতার নিয়ন্ত্রিত শীসন ন। থাকলেও আত্ম- 
রাঁজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি” 1৩৪৭ 

'অবরুদ্ধ ছিল বাধু, লিখখার কালে আবেগমুক্তির পরেই এর রূপীন্তর রচনা 
হয়েছে মনে করা যায়। আবেগ-সংক্রমিত চিত্তের কবিতা, আর তাঁর পরের রচনা 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত এখানে উদ্ধৃত করি-_ “কোনো স্ধ-আবেগে মন যখন 


১৬৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা 
নাই। তখন গদ্বগদ বাঁক্যের পালা । ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান 
ঘটিলেও যেমন চলে না! তেমনি একেবারে অব্যবধাঁন ঘটিলেও কাঁব্যরচনার পক্ষে 
তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো? 1৩৪৮ 
উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা অবশ্ট কবির আবেগেব মুহুর্তটি বিষয়ে অবহিত নই। 
ছন্দৌোবেগের হ্ত্রে প্রথম কবিতায় আবেগের যে চাঁপ অনুভূত হয়, দ্বিতীয় 
কবিতায় তা সেই মাত্রায় নেই-_ এটুকুই শুধু বল! যাঁয়। 'জীবনস্থৃতি থেকে 
উদ্ধৃত কবির উক্তি অনুসারে অনুমান করতে হয়, প্রথম কবিতাও তা হলে আবেগের 
সঙ্গে অব্যবহিত নয় । কারণ, 'অবকদ্ধ ছিল বাঁধু' কবিতাব গাঢ ভাবব্যঞ্জনাকে 
'গদগদ' ভাব বলা চলে না! কবির হুদয়াবেগের সঙ্গে প্রথম কবিতা রচনাঁকালের 
ব্যবধাঁন থাকৃক-না-থাকুক, দ্বিতীয় কবিতার সঙ্গে খাঁনিক ব্যবধান ঘটেছে ঠিকই । 
এ অবস্থায় ব্যবধান-সংক্রান্ত অনুমানের পথ ছেডে বাস্তবে কবিতা দুটিতে কবিত্বের 
রঙ কেমন ফুটেছে, তাই দেখতে হবে । 

“শেষ সপ্তক" গ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক একটি পত্রে, কবিতায় বণিত খেধের 
কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন | “জীবন-আঁকাঁশের আলো মান হয়ে এসেচে-_ 
এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাঁবনীগুলো! যেন গোষ্ঠে ফিরবার মুখে-_ বাইরের দিকটা 
অবরুদ্ধ হয়ে আসচে | এই অবস্থায় নিজেকে একল। মনে হয় ৩৪৯ “অবকদ্ধ' 
শব্দটি এই সময়কার বিবরণেও চলে এসেছে। বাস্তবিক, বিষয়টির গান্তীর্য ভাষার 
এঁ গুরুত্ব দাবি করে। তবে, কোনো বিষয় সন্তোষজনকভাঁবে বল। হয়ে যাঁবাঁর 
পর ফিরে বলতে গেলে সহজ হয়ে ওঠে বলেই হয়তো “আজ শরতের আলোয় এই 
যে চেয়ে দেখি' কবিতা ভাষা এবং বলার ভঙ্গিতে সেই সহজতা পেয়েছে । এই 
ভাষান্তর এবং ছন্দীত্তরে কবিতাটির ধ্বণিব্যবহারের খতিয়ান নিয়ে দেখবার আগে 
কবিতাটি উদ্ধৃত করা যাঁক। 

আজ শরতের আলোয় এই-যে চেয়ে দেখি 
মনে হয়, এ যেন আমার প্রথম দেখা । 
আমি দেখলেম নবীনকে, 
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ 
যাঁর দর্শন হারিয়েছে ॥ 


রবীন্দ্রনাথের কবিত' পাঠাস্তরে ধবনি ১৬৫ 


কল্পনা করছি- 
অনাগত যুগ থেকে 
তীর্থযীত্রী আমি 
ভেসে এসেছি মন্্রবলে । 
উজান স্বপ্রেব শোতে 
পৌছলেম এই মুহুর্তেই 
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে । 
কেবলই তাকিয়ে আছি উৎস্থক চোখে । 
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে- 
অন্য যুগের অজানা আমি 
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে । 
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতুহল | 
যাঁর দিকে তাঁকাঁই 
চক্ষু তাকে আকড়িয়ে থাকে 
পুঙ্পলগ্র ভ্রমরের মতো । 


আমার নগ্র চিত্ত আজ মগ্ধ হয়েছে 
সমজ্জেব মাঝে । 
জনশ্রতির মলিন হাতের দাগ লেগে 
যাঁর রূপ হয়েছে অবলুপ্ত, 
যা পরেছে হুচ্ছতার মলিন চীর 
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে । 
দেখ। দিল সে অস্তিত্বের পুর্ণ মূল্যে । 
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায় । 
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাঁষ পাঁয় নি, 
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত 
আমার সামনে খুলেছে তাঁর অচল মৌন-_ 
ভোর হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে 
প্রথম চঞ্চল বাণী জাঁগল যেন ! 


১৬৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


আমার এতকালের কাছের জগতে 
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক । 
তার আধুনিকেব ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে 
দেখ! দিয়েছে চিরকালের রহস্য ; 
সহমরণের বধু 
বুঝি এমনি কবেই দেখতে পাঁয় 
মৃত্যুব ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে 
নূতন চোখে 
চিরজীবনের অম্বান স্বরূপ | 
কবিতাটির মোট ৯১৬টি ধ্বনির ভিতরে ব্যগ্রনধবনি ৪৮৮টি, অর্ধব্যঞ্জন ৩০টি, 

আর স্বরধবনি ৩৯৮টি | নণসিক্য ব্যঞ্জন কবিতায় আছে ৮৩টি । তার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে আরো ৪টি অনুনাঁসিক স্বরের নাসিক্য ব্যঞ্জনা। ছুয়ে মিলে সংখ্যার 
হিসেবে ৮৭টি | সংখ্যার দিক থেকে উদ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনই সর্বাধিক ৷ ৩৭টি শসহ, 
৫২টি স্বরান্ত চছ জঝ, ৩১টি স্বরান্ত খঘ ঠথধ ফ ভ, ৩টি হসন্ত খ ( দেখলেম, 
চোখ, দেখতে ), ১টি খণ্ড ৎ। মোট ১২৪টি উদ্মতাবিস্তাবী ধ্বনি | এই ব্যঞ্জনগুলিব 
মধ্যে ২৮টি ব্যঞ্জনে নিকটবর্তী নাঁসিক্য ব্যঞ্জনেব গুণ সঞ্চারিত হয়েছে । যেন, 
প্রথম, দর্শন, উজান, পৌছলেম, মভ্র্তেই, অন্য যুগের, অ্ঞান।, জমস্তের, মাঝে, 
জনশ্রন্ততির, জীর্ণ, অনির্বচনীয়তায়, পর্যন্ত, সামনে, প্রথম, চঞ্চল, যেন, জমণ. 
আধুনিকের, ছিন্নতাব, ফাঁকে ফাকে, সহমরণের, ছিন্ন । ৮৭টি নাঁসিক্যধ্বনির 
সঙ্গে ২৮টি নাঁসিক্যগুণীন্বিত-_ সর্বমোট ১১৫টি ধবনির সংখ্যা উদ্মতাবিস্তাবী ধ্বনির 
চেয়ে কমই হয় । ৯টি ধ্বনির তফাৎ । এ কবিতার ক্ষেত্রেও ১২৪টি ধ্বনির উত্মতা 
আব ১১৫টি ধ্বনির নাঁসিক্যগুণের প্রাধান্ স্বীকার করতে হবে। যুল কবিতাটির 
মতো এই কবিতাটিতেও কোমল ও মধুর ধ্বনি বিস্তর । ত ৫৮টি, ল ২৬টি, 
অন্যান্য কোমল গম্ভীর ঘোষ ব্যঞ্জন-__ গ ১১,ড ১, ড় ১,দ২০,.ব ১৯, হসন্ত জ ৫, 
রেফ ৯, আর র ৭২টি । মোট ১৩৮টি কোমল মধুর ব্যঞ্জনাময় ধ্বনি । ২৮টি ক. 
১টি ট, ২৮টি প, ১টি হসন্ত চ, আর “দেখছি' পদের ১টি হীনপ্রাণ হসন্ত খ__ এই 
৫৯টি ধবনিকে ব্যঞ্জনাঁশক্তিতে লঘু উপাদানশ্রেণীতে ফেলব ৷ উক্মতাগুণযুক্ত ধবনি 
কিছু বেশি হলেও, শেষ পর্যন্ত ১৩৮টি মধুব কোমল গুণের ধবণির প্রভাবে “সহমরণের' 
হুতাশের চেয়ে 'বধৃ'র অন্তরমাধূর্ষের ভাবই কবিতার মূল স্বর হয়ে ওঠে । জীবন- 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি ১৬৭ 


আকাশের আলোর ম্লানিমীয় অবরোধের অন্থভব থেকে একাকিস্বের পীড়া, 
শহ্যতার বা গহবরের বোঁধ জাগলেও সে গহ্বর দ্রুত ভরে উঠতে থাকে “জ্যোতির্সগুলে+। 
মৃত্যু বা জরাঁর আবরণ ছিন্ন হয়ে চির-যাত্রীর চৌথে ভেসে ওঠে চিরজীবন | 

ধবনিব্যবহাঁর প্রণীলীর দিক থেকে ছুই কবিতায় মিল রয়েছে। বক্তব্য বিদ্যাঁসে, 
আরস্তেই কিছু কাট ছাট দেখা যাঁয়। যেমন মূল কবিতার অবরোধের কথা আর 
ছবি পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় রূপে । প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ' উল্লেখে 
সংক্ষেপে জীর্ণতার ব। পুরাঁতনের ক্লান্তির ইঙ্গিত এসেছে । শরতের আলোয় নতুন 
করে দেখা হল-_- সরাসরি এইটুকু খবর দেওয়া হচ্ছে । শরতের আবির্ভাব-বর্ণনার 
জকও এ কবিতা থেকে অন্তহিত হয়েছে। সাপুভাষায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এ তৃমিকা আর 
জাঁক সংগত হলেও, কথ্যভাঁষার গ্ছন্দে বেমানান । “প্রান্তিক -এর কবিতার প্রথম 
স্তবকের ৭টি চরণ আর দ্বিতীয় স্তবকে শরতের অবতারণের জন্যে লেখা ৫টি মোট 
১২টি, কিংবা, ছুই স্তবক সন্নিহিত প্রীন্তব ত্ণ ভাঁঙা চরণ ছুটি জডে নিয়ে লা যায় ১১টি 
চরণের বদলে, বূপান্তরে মোটামুটি ছোটে দৈর্ঘ্যের ৫টি চরণে উপক্রমণিকা হয়ে গেল। 

প্রথম কবিতার ২৪ ছত্রের দ্বিতীয় স্তবক, গছ্যছন্দে দু-টুকবে৷ হয়ে গেছে। 
প্রথম ভাগে নাতিদীর্ঘ ১৫টি লাইন, দ্বিতীয় ভাঁগে তাঁর চেয়ে দীর্ঘ ১৩টি লাইন। 
গুনৃতিতে ৪ ছত্র বেড়ে গেলেও-_ মোট প্বনির হিসেবে 'প্রান্তিক'-এর কবিতায় 
দ্বিতীয় স্তবকে যেখানে মোট ৮২৪টি ব্যঞ্জন অর্ধব্যঞন আর স্বরধবনি, সেখানে 
“শেষ সপ্তক'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে একত্রে ৬০৯টি ব্যঞ্জন অর্ধবাঞ্জন আর স্বর- 
ধ্বনি | রূপান্তবের অংশটিকেই অল্পতন্ধু বলতে হবে । 

কিন্তু, প্রসঙ্গের সরাসরি অবতারণার ফলে জীবনের বন্ছব্যবহার-জীর্ণত।র কথা 
তেমন করে বল। হয় নি বলেই বুঝি দ্বিতীয় স্তবকে “অত্যন্ত পরিচয়ের পরপারে'র 
নিজের দিকে নিজের “উৎসুক চোঁখে' তাকিয়ে থাকবার কথ! আর-একবাঁর বলা 
হল। তা হোক, এই দ্বিতীয় উল্লেখও পাঠকের মনে পুনরাবৃত্তির বোধ জাগায় না। 
মূল কবিতাতেও একথা বার কয় আছে। তাতে আপনার জীর্ণতাছেদী নবীন রূপ 
দেখবাঁর এঁকান্তিক ইচ্ছটিকে পাওয়া যাঁয়। দ্বিতীয় পাঁঠের তৃতীয় স্তবকে আবার সে 
কথার পরপর একাধিক উল্লেখে সুঙ্টিকাঁজে অপেক্ষিত নির্মমতার অভাব অনুভব করি । 
“জনশ্রতির মলিন হাতের দাগ লেগে /যার রূপ হয়েছে অবলুঞ্ত, / যা! পরেছে 
তুচ্ছতাঁর মলিন চার / তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে? । নগ্ন চিত্ত সমন্তের 
মাঝে মগ্ন হয়ে অস্তিত্বের অনির্বচনীয় এবং সামগ্রিক যূল্যে উদৃভীসিত হল-_ এই 


১৬৮ ধবনি থেকে কবিতা 


প্রসঙ্গের মাঝখানে আর-একবা'র জীর্ণ উত্তরীয় খসে যাঁবার কথ। কি এমন অপরিহার্য ? 
তা ছাঁড়া, “যার” “যা” “তাঁর” পদের বিন্যাসে বক্তব্য বিষয়কে পরস্পর অন্বিত করায় 
ভাষাতে আডষ্টতা এসেছে । উপরস্ত, প্রকাঁশভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে সংহতির অভাব । 

পরের পর্যায়েই রহস্যের যবনিকা চঞ্চল হয়ে উঠছে আশ্চর্য বাঁঙময়তায় । তৃতীয় 
স্তবকের শেষ ছুটি ছত্রে প্ররুতির ছবি একে সেই বাঁণীর বর্ণোজ্জল দৃশ্য ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে । “ভোর-হয়ে-ওঠ1 বিপুল রাত্রির প্রান্তে / প্রথম চঞ্চল বাঁণী জীগল 
যেন! কিন্ত তার আগের বিবৃতি যেন বোব। হয়ে রয়েছে । “যে বোবা আজ 
পর্যন্ত ভাষা পাঁয় নি / জগতেব সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত / আমীব সামনে খুলেছে 
তার অচল মৌন” | “যে? “সেই” তার" এততর নির্দেশেও, ভাষায় সে মৌন খুলেছে 
কি? মূল কবিতার “রজনীর মৌন স্থবিপুল / প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল 
কালো তার চুল / পশ্চিমদিগন্তপাঁরে নীমহীন বননীলিমায় / বিস্তারিল রহস্য নিবিড।" 
--অনেক সংহত প্রকাশে ব্যঞ্জনায় মুখর | কিন্ত রূপান্তরে প্রকাঁশটি না হল বিশদ-- 
ন]। ইঙ্গিতম্পন্দিত | 

দ্বিতীয় স্তবকেই 'অনাঁগত যুগ থেকে ভেসে-আসা 'তীর্ঘযাঁত্রী'র সঙ্গে আমবা 
পরিচিত হয়ে গেছি। চতুর্থ স্তবকে আবার জানানে। হচ্ছে আমাব এতকালেব 
কাছেব জগতে / আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক' ! '“প্রীন্তিক'এ দূবের 
“পথিকচিত্তে'র উল্লেখ এসেছে অন্য বক্তব্যের হ্ৃত্রে, সংক্ষেপে । 

'প্রান্তিক'-এর উপসংহার আড়াই ছত্রে।__ “আজি মুক্তিমন্ত্র গায় / আমার 
বক্ষেব মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম, / সংসারযাঁত্রীর প্রান্তে সহমরণের বধূ -সম।' 'শেষ 
সঞ্চক'-এর শেষে ৯টি পড়ক্তি। বড্ড খুলে বলে দেওয়া হচ্ছে__ “তাঁর আধুনিকের 
ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে / দেখ! দিয়েছে চিরকালের রহস্য 1” এই অতিরিক্ত বিবরণের 
পরে এল আগের কখিতার সহমরণের বধূর তুলনা, অনিশ্চিত ভর্গিতে-_ “সহমরণের 
বধূ / বুঝি এ্নি কবেই দেখতে পাঁয় / মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে / নৃতন চোখে / 
টিরজীবনের অগ্নান স্বরূপ” । ভাঁষাভঙ্গিটি আটর্সাট আর খু নয়। 

তাহলে, ম্বত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের প্রীকৃকীলীন ভাঁবনীয় যতই নূতনের উপলব্ধি 
হোঁক, তার প্রকাঁশ গম্ভীর ওজন-করা চলন আর গাঁ কণ্ঠস্বরই দাবি করে কি? 
যেমন আছে “প্রান্তিক'-এর কবিতাটিতে ? অন্তত আলোচ্য বিশেষ বোধের জন্যে 
প্রান্তিক'-এর অঙ্গ এবং ছন্দই যেন ছিল উপযুক্ত । 

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে “শেষসপ্তক'-এ যে 'স্বাদ" “ভঙ্গি' “অচিন্ত্যের ইগিত' 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠাস্তরে ধ্বনি ১৬৯ 


আর আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযমে'র অস্তিত্ব বিষয়ে লিখেছিলেন, তাঁর ভিতরে 
উপস্থিত কবিতায় কোথাও কোথাও স্বাদ আর ভঙ্গি আস্বান্ঘ। কিন্তু, 'অচিন্ত্ের 
ইঙ্গিত' বেডে উঠে বিবৃতি হতে চায় বলে, সাধিক নিয়ন্ত্রণে দূর্বলতা প্রকাশ পায়। 
সংযমের শীসনে গগ্ছন্দের এই কবিতাও স্বঠাম দেহ পেতে পারত হয়তো । 
কবিতার শুকতে তার প্রথর পরিচয়ও আছে। পাণুলিপিতে বাঁর-কয় কাটাকুটি 
করলেও শেষ সপ্তক'-এর কপি তৈরি করবার তাড়ায়, এ কবিতা দরকারের চেয়ে 
বড়ো হয়ে পড়ল কি? তীরই ভাষায়, তাড়াহুড়োর চিঠির মতো? 

প্রান্তিক'-এর কবিতাটির গঠনে ধবনিসংঘাঁত অনেক বেশি । বিশেষত কদ্ধদলের 
সুষম বিশ্যাস বিষাঁদভাব থেকে প্রসন্নতাঁয় উত্তরণের সহীয় হয়েছে। অক্গববৃত্তের 
চাল ধ্বনির এঁ আড়্বর স্বত:স্বীকাঁর করেছে । কিন্তু এ কবিতাঁব ধীচের অলংকরণ 
দ্বিতীয় কবিতায় স্বচ্ছন্দ হয় নি | যেমন-- নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে ঝংকৃত 
হয়ে উঠেছিল প্রথম কবিতায়, কিন্তু রূপান্তবে “আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে? 
চরণের অন্ুপ্রাপ লঘু শোনাচ্ছে । 

একই কবিতার কবিস্বীরুত দুই রূপের ভিতরে আমবা! তা হলে কি ভেদ পেলাম? 
বাকৃধ্বনি ব্যবহাবের দিক থেকে তারতম্য নয়, তারতম্য দেখা দিয়েছে শব্দ-নিঃশব্দের 
হিসেবে ৷ সাধিক অঙ্গ-বিচাবে, দ্বিতীয় কবিতায় কিছু অতিরিক্ত কথা পাওয়। 
গেল-__ যাঁর বহু আবৃত্তিতে মন্ত্রবাণীর সংযমে হানি ঘটেছে । “তার আপুনিকে 
ছিন্নতার ফীঁকে ফাঁকে / দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্ত*__ অন্য-সব উল্লেখস্থত্রে 
আভাসে জানাই ছিল যথেষ্ট । 

প্রান্তিক'-এর কবিতায় ভাষা আর ছন্দে বিষয়োচিত গাস্তীর্ষের সঙ্গে আমর! 
কবির আবেগের সঞ্চালন উপলব্ধি করি, অন্থুভব করি সংযমের শুদ্ধতা । মনে হয় 
ন| কবিতায় এমন কোঁনো বাঁণী ছিল-_ যা না বললেও চলত । অন্গবিশ্লেষণ করে 
কাব্যাআ্মার অভিমুখে অগ্রসর হতে গিয়ে “প্রীন্তিক'-এর কবিতীয় আমব। যে স্মিত 
গতিবেগ পাই, “শেষ সপ্তক'-এর কবিতায় তা পাই ন!। সামগ্রিক বিবেচনায় বলতে 
হয়, কবির অন্তরেব স্পন্দ প্রান্তিক'-এর কাব্য আঙ্গিকেই স্বাভাবিক “সৃষ্টির ছন্দ 
পেয়েছে । “শেষ সপ্তক'-এর পীতা ভরাঁবার জন্তে “নির্মাণের তাগিদ শেষ পর্যন্ত 
আত্মায় আর অঙ্গে পরম্পর লীন হয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠেনি | 

রবীন্দ্রনাথের স্প্টিকাজে কত পরিবর্তন শিকল্পসংগত হয়েছে, আমবা দেখেছি । 
কিন্ত সফল কবিতার এই ছন্দীন্তরের ক্ষেত্রে সেই সংগতি দেখা৷ গেল না। 


১৭৩ ধ্বনি থেকে কবিতা 


পাচ, 

যে বাণীর যে ছন্দ, বিশেষত কবিতামন্ত্রের ক্ষেত্রে, তা কি সত্যিই অন্য ছন্দে বিস্তাস 
করে একই লক্ষ্যে পেছুনো যাঁয় ? 'পত্রপুট"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভূক্ত “যুদ্ধের 
দামামা উঠল বেজে কবিতা ( পৌষ ১৩৪৪ ) গছ্যছন্দে যে বাণী আমাদের প্রাণে 
ধবনিত করে, 'নবজাতক'-এর মাত্রীবৃত্ত ছন্দে বদ্ধ “বুদ্ধভক্তি' ( ৪ জানুয়ারি ১৯৩৮ ) 
কি পারে সেই একইভাঁবে আমাদের প্রাণিত করতে? কবিতা ছুটির কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করছি, তা। থেকে ধরা পড়বে এর একটি ছন্দই কেবল গ্রাহা হতে পাঁরে । 


যুদ্ধের দামাম৷ উঠল বেজে । 
ওদের ঘাঁড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা, 
কিড়মিড় করতে লাগল দাত। 
মানুষের কাচ] মাংসে যমেব ভোৌজ ভতি করতে 
বেরোল দলে দলে । 


সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধে মন্দিরে 
তাঁর পধিত্র আশীর্বাদের আশায় । 
বেজে উঠল তুরী ভেরী গরগর শব্দে, 
কেঁপে উঠল পৃথিবী । 


রচনাকাল-_ পৌষ ১৩৪৪ -_- পত্রপুট 


বুদ্ধতক্তি 


হুংকৃত যুদ্ধের ঝাছ্য 

সংগ্রহ করিবাঁরে সমনের খাছ । 
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন 
দন্তে দন্তে ওর। করিতেছে ঘর্ষণ, 
হিংসার উদ্মায় দারুণ অধীর 
সিদ্ধির বর চাঁয় করুণাঁনিধির, 

ওর। তাই স্পর্ধায় চলে 

বুদ্ধের মন্দিরতলে | 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি ১৭১ 


তুরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো, 
ধরাঁতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরে থরো । 
রচনাকাঁল--৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ --নবজাতক 


প্রধানত সাঁধুরীতির ভাঁষা ব্যবহার সব্বেও কদ্ধদলের সংঘাতম্খর স্থ্যম মিলযুক্ত 
মাত্রাবৃত্তের ছাদে সাজানো “বুদ্ধভক্তি কে অপ্রধাঁন পদ্য বললে ভুল হয় না। “ছুন্দুভি 
বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে / সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে" বা “ফাঁন্তনে বিকশিত 
কাঞ্চন ফুল / ডালে ভালে পুঞ্জিত আত্রমুকলে-এর মতো শিশুতোষ ছন্দ-চর্চার 
নিদর্শনের ভাব কবিতাটির অঙ্গে প্রকট হয়ে বক্তব্য বিষয়ের ভীষণতাকে পবনি- 
ঝংকারের আড়ালে ঢেকে ফেলেছে । 

পক্ষান্তরে, “পত্রপুট'-এর কবিতাটির কথ্যভাষা-_- মুখের কথার জোরে বক্তব্য 
বিষয়ের ভীষণতার সঙ্গে সুস্পষ্ট ধিক্কারের ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। “নবজীতক'-এর 
কবিতার ছন্দের মহ্থণ গতিতে পাচ্ছি কবিনিন্দিত সেই “হুহু করে? চলবার “বাঁধা 
ছন্দে'র দৌষ । গছ্ছন্দের “সতর্ক কাটাঁকাঁটা উচ্চারণে তিরস্কার তীব্রতা পেয়েছে। 

কবিতা ছটি বেশ কাছাকাছি সময়ে লেখ]। 'পত্রপুট'-এর কবিতাটি “বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছাঁমি' নামে মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যা 'প্রবাঁসী'তে ছাপা হয়। আর ফাল্গুন ১৩৪৪ 
সংখ্যা “পরিচয়'-এ ছাঁপা হয় 'বুদ্ধভক্তি' | অর্থীৎ পদ্য-ছন্দৌবদ্ধ রূপটিই পরে ছাপা 
হয়েছে। গছ্াকাব্যসংগ্রহ 'পত্রপুট'-এর প্রথম প্রকীশ এই কবিতা রচনার ঢের আগে 
_-১৩৪৩ সনের ২৫ বৈশাখে । ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'পত্রপুট?- 
এর 'সতেরো” নম্বর কবিতা হিসেবে এটি ছাঁপা হয় । কিন্তু তাঁর দু-বছর পরে ১৩৪৭ 
সালের বৈশাখে “বুদ্ধভক্তি' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক'-এ স্থান দিলেন । 
অর্থাং এ রূপটিকেও কবি মর্যাদা দিলেন । কিন্তু কেন? আমাদের বিচার বলছে 
'পত্রপুট'-এর র গছ্ভছন্দেই কবিতাটি যথার্থ প্রাণম্পন্দিত হয়েছে 

ছুই কবিতাঁর তর-তম বিষয়ে কবির মনেও প্রশ্ন এসেছিল, তার প্রমাণ “পরিচয়'- 
সম্পাদক স্ধীন্্নাথ দত্তের কাছে 'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি প্রকাঁশের জন্য পাঠাবার 
সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে ঈ বিচার পরিহারের জন্য ওকাঁলতি-স্থর । ১৩৭৯ 
সালের সাহিত্যসংখ্য। “দেশ' থেকে পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলন করি ।-_ “বোমা 
অর্ধ্য দ্বারা জাপানী কর্তৃক বুদ্ধপূজার উপর একটি কবিতা লিখেছি, পরিচয়-এ প্রকাশ 
করবে আশ। করে পাঠালুম__ বলে রাখি এরই গণ্য রূপান্তর গেছে প্রবাসীতে। 


১৭২ ধ্বনি থেকে কবিতা 


রাঁধা বড়ো না শ্টাম বড়ো এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে । যদি বলো কেউ কারো 
চেয়ে কম নয় তা হলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হবে 1 

এ দুই কবিতার হুলনাঁয় একটি কথা৷ পরিফণা'র হয় যে, কাব্যছন্দের আশ্রয়ই 
কবিতার জন্যে সংগত-_- কোনে। কোনো মহলে প্রচলিত এমন কথা মোটেই প্রমাঁণ- 
সিদ্ধ নয়। 

আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রীন্তিক'-এর ১৬ সংখ্যক কবিতাঁর সঙ্গে “শেষ সপ্তক'-এর 
“চৌত্রিশ' সংখ্যক কবিতার তুলনা মনে আসে । উভয় কাব্যের গ্রন্থপরিচয়ে “শেষ 
সপ্তক'-এর রূপরচনাঁই পরবর্তী বলা হয়েছে । 'প্রীন্তিক'-এর কবিতাটি সমিল প্রবহ- 
মাঁণ দীর্ঘপয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সনেট । সমাসবদ্ধ পদ এবং রুদ্ধদল সংঘাতের 
প্রীচুর্যপূর্ণ গা়বন্ধের রচনা] । ১৬ সংখ্যক এই কবিতাটির বাচ্যার্থের আলোচনা, 
১৫নং কবিতা প্রসঙ্গে একবার এসেছে । “প্রীন্তিক'-এর এ কবিতাটির মতো এটিতেও 
কবির পরিচয় পথিক হিসেবে । পথিক এবং দ্রষ্টা । তবে দ্রষ্টা হিসেবে আপন 
সতাদর্শন নয়, জীবনের সত্য দর্শনের কঠিন অভিজ্ঞতার প্রকাশ উপস্থিত কবিতায় । 
শেষ দুই চরণে, আপন ছুঃখস্থুখে অসীমের হৃংস্পন্দমনের অনুভব ঘোঁষণাতে জীবন- 
প্রবাহের সঙ্গে আপনার সাযুজ্য ঘোষণা । অনিত্য জগতের অঙ্গ হয়েও অনশ্বর 
অসীমের সঙ্গে এঁকায্স্যের উপলব্ধি | ভাষায় চিত্রে ছন্দে বিরাটের সমুদ্‌ভীঁসকে, 
শেষে ব্যক্তির দর্পণে প্রতিফলিত করে দেখলেন কবি । 

এখানে কবিতা ছুটি উদ্ধত করা দরকার । 


প্রান্তিক : ১৬ 


পথিক দেখেছি আমি পুরাঁণে কীতিত কত দেশ 
কীতিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত তগ্রশেষ 
দর্পোদ্ধত প্রতাঁপের ; অন্তহিত খিজয়নিশান 
বভ্বাঘাতে স্তব্ধ যেন অন্রহাসি ; বিরাট সম্মান 
সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার 'পরে মেলে 
সন্ধ্যাবেল৷ ভিক্ষু জীর্ণ কাথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে 
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে 
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে | দেখিলাম বালুস্তরে 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধ্বনি ১৭৩ 


প্রচ্ছন্ন স্থ্দূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে 

যেন মগ্ন মহাঁতপ্নী অকস্মাৎ ঝঞ্ধীবর্তবলে 

লয়ে তাঁর সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশ', 
মুখরিত ক্ষুধীতৃষ্ণী, বাঁসনীপ্রদীপ্ত ভালোবাস। । 
তবু করি অনুভব বসি এই অনিতোোর বুকে 
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরক্জিছে মোর ছুঃখে সুখে । 


শেষ সপ্তক : চৌত্রিশ 


পথিক আমি । 
পথ চলতে চলতে দেখেছি 
পুরাণে কীতিত কত দেশ আজ কীতি-নিঃস্ব | 
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাঁপের 
অবমানিত ভগ্ঘশেষ, 
তার বিজয়নিশাঁন 
বজাঁঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অন্রহাসির মতো 
গেছে উড়ে ; 


বিরাট অহংকার 
হয়েছে সাষ্টার্দে পুলায় প্রণত. 
সেই ধুলার "পরে সন্ধ্যাবেল'য় 
ভিক্ষুক তাঁর জীর্ণ কীথা মেলে খসে, 
পথিকের শাত্ত পদ 
সেই পুলায় ফেলে চিহ্ন. 
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে 
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে । 


দেখেছি সুদূর যুগীস্তর 
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্্র 
যেন হঠাৎ ঝঞ্ধার ঝাঁপট। লেগে 
কোন্‌ মহাতরী 


১৭৪ ধ্বনি থেকে কবিতা 


হঠাৎ ডুবল ধুসর সমুদ্রতলে, 
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্বৃতি নিয়ে । 
এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে 
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে 
অসীমের স্তব্ধত] । 


'শেষ সপ্তক'-এর কবিতায়, গগ্যছন্দে কথ্যরীতিতে বক্তব্য বিন্যাস করা হল। 
কিছু কিছু সমাসবদ্ধ পদ অবিকল চলে এল বাঁচ্যবিষয়ের গুকত্বের টানে । ক্রিয়া- 
পদের ব্যবহাঁরেই এল প্রধান পার্থক্য । কথ্যভঙ্গিতে, সংবদ্ধ ভাব খানিকটা কমেই 
আসে । পূর্ব কবিতার সনেট খন্ধ এবং ছন্দের নিবিড় শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে 
চরণপাঁতে অবকাশ পাওয়া গেল কিছু । অথচ, কবির মন পইল “সর্বদ1 সতর্ক”, 
“ছন্দৌরাঁজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসনের স্থলে আত্মরাঁজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম'-এ 
ধ্যানস্থ। 

ছত্রের নতুন বিন্যাসে কয়েকটি প্রসঙ্গ পেল স্বাতন্ত্য । কবিতার উপক্রমেই 
দ্রষ্ার আমিত্ব ঘোঁষিত হচ্ছে পুর্ণ বাক্যে-_ 'পথিক আমি" । প্রথম কবিতীয়, 
বক্তাঘীতে যে বিজয়নিশীন “অন্তহিত'__ দ্বিতীয় কবিতায় বস্রাঁঘাত প্রহাঁরে তা 
“গেছে উড়ে | “গেছে উড়ে আলাদ ছত্রে বিন্যস্ত হয়ে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । 
প্রথম কবিতার দীর্ঘ পঙ়্‌ক্তিরন শেষে খলা “বিরাট সম্মীন” দ্বিতীয় কবিতার স্বতন্ত্র 
চরণে “বিরাট অহংকার" রূপে প্রকট | প্রীন্তিক'-এ বলা “লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব 
দিনরজনীর আশা” 'শেষ সপ্তক'-এ সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে, 
চরণে একই ক্রিয়াপদের সবিরাম পৌনঃপুনিক বিন্যাস বেদনার তারে বারবার 
আঘাত করেছে । প্রতিটি বিষয়ের উচ্চারণ মমতাবোধে বিজড়িত। 

ছুই কবিতার শেষের উপলন্ধিতে পার্গক্য দেখা দিয়েছে । পদ্যছন্দম্পন্দিত 
কবিতায়, কৰি আপন স্খছুঃখের তরঙ্গময় বক্ষে “অপীমের হৎস্পন্দন" অনুভব 
করেছিলেন । গছযছন্দে, আপন “হৃৎস্পন্দনে” অনুভব করেছেন “অসীমের স্তন্ধতা” | 
ছন্দৌবন্ধের প্রভেদের কারণেই কি প্রথম কবিতার 'স্পন্দন'-এর অন্ুভূতি দ্বিতীয় 
কবিতায় 'স্তব্'' হল? প্রথম কবিতার ছন্দম্পন্দে আত্মীয়তা স্থাপনের স্থত্রে যে 
আঁশ! ধরে রাখবার চেষ্টা, দ্বিতীয় কবিতার গগ্্ীদ সে আশার পথে না গিয়ে 
বাস্তব স্তব্ধতার বোধকেই অঙ্গীকার করছে? 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা! পাঠাস্তরে ধ্বনি ১৭৫ 


ছুটি প্রকাশভঙ্গির এই তুলনা, কোনো! কবিতার ঘাঁটতি নির্দেশ করবার জন্ত 
নয়। তাঁর স্থযোগও নেই । সব মিলিয়ে কবিতা ছুটি হয়ে উঠেছে ছুই স্বতন্ত্র 
ৃষ্টি। যূল কবিতার শষ্টার হাতে রপান্তরে ভেদ দেখা দিলেও তা অনধিকার 
চর্চা হয় না। কবিতা হয়ে উঠলেই হল । পদ্যবন্ধের কবিতাঁকে গণ্ছাদে পাঁজিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ষে সৃষ্টির খেলায় মেতেছিলেন-_ এইবারে তাঁর সফলতার কাঁছে আমরা 
নত হই। কবির কথাই স্বীকার করতে হয় যে, ফরমাঁয়েশি লেখায় ( এ ক্ষেত্রে 
কবির নিজেরই ফরমীশ ) মোটরের এঞ্রিনটিকে বাইরে থেকে চালু করবাঁর পর 
মোটর তার আপন গতি পেয়ে গেছে 1৩৫১ শিল্পী-কবি সচেতন চেষ্টা নিয়ে কবিতার 
বপান্তরণ শুরু করে, পুনর্বার বোধের গহনে বিচরণ করেই বুঝি মোটামুটি একই 
বাচ্যার্থের আরেকটি সার্থক রূপ সৃষ্টি করলেন! সিদ্ধ কাব ক্ষেত্রবিশেষে আদি 
প্রেরণার উৎসে পুনরায় অবগাহন করে এক কবিতাকে দ্বিতীয় সার্থক রূপ অর্পগ 
করতে পারেন, এ সিদ্ধান্ত এবার অনিবার্য হল। 


অনুচিস্তা 


ধ্বনি থেকে কবিতা” পর্যায়ে পাঁচটি কবিতার বিচাঁরবিশ্লেষণ থেকে আমরা নিষ্ন- 
লিখিত বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি-__ বিশেষ জীতি-সংক্কীরের আওতাভুক্ত 
মানুষ আপন ভাষার কবিতার বাচ্যার্থ-নিরপেক্ষভীবে ১. বাকৃধ্বনির উচ্চারণ 
প্রক্রিয়া, ২. ছন্দৌ গত বৈশিষ্ট্য, ৩. মুক্তদল ও রুদ্ধদলের বিন্যাস, এবং ৪. অন্থ- 
প্রাসের ধ্বনিমাধূর্য ও ভাঁবগত হইঙ্গিতের স্যত্রে__ অর্থীৎ সবৈবভাঁবে ধ্বনিগুণে 
কাব্যাত্সার পরিচয় পেতে পাঁরে কি-না । মিলিয়ে দেখবার জন্যে বাচ্যার্থের 
আলোচনাও অপরিহার্য হয়েছে । সামগ্রিক ধবনিত্োত বাচ্য-অর্থের সীমা অতিক্রম 
করে যে ব্যঞ্জনা আভাসিত করে, কবিতার অন্তনিহিত দীস্তিকে যে আশ্চর্য 
নিপুণতায় পাঠকের অন্তরে পৌছে দেয় তার সন্ধান আমরা পেয়েছি । যুক্তিনিষ্ঠ 
বিচারের পথেই এঁ সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে । 

কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কবির বিচিত্র ছন্দের সার্থক 
কবিতা আহরণ | বাংলার প্রধান তিন প্রকৃতির ছন্দ ছাঁড়। গন্ছছন্দের কবিতাও 
আলোচনার জন্তে নেওয়া হয়েছে । মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিরুদ্দেশ যাত্রা”, অক্ষর- 
বৃত্তের “চম্পা”, স্বরবৃত্তের “সর্বহারা”, এবং গছযছন্দের “আমাকে একটি কথা দাও, । 
মাত্রাবৃন্ত ছন্দে পঙক্তিশেষের খণ্ড পর্বে বিশৃঙ্খল মাত্রাখিন্াসের সাহায্যে অভিপ্রেত 
ব্যগ্রনা বিকাশের বৈশিষ্ট্যের দরুন শেষ কবিতা "ভিখিরির আবার পছন্দ" 
আলোচনায় এসেছে । মনোঁযোগ দাবি করবার মতন এরকম আরে। কবিতা 
বাংলাসাহিত্যে আছে, সন্দেহ নেই । আমরা মূল বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র, 
সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়েছি । আরে! কবিতা বিশ্লেষণ করবার বাঁধা 
ছিল না, কিন্ত একট কোথাও থামতেই হয় । 

কবিতার আগ্মানুসদ্ধান করতে গিয়ে সকল কবিতার সব বহস্যই যে উদ্ঘাঁটিত 
করা হয়ে গেছে, এমন হতে পারে না। ধ্বনির বিন্তাসের আরো নানা রকম 
পর্যালোচনা সম্ভব । আমাদের অবলঘ্িত পথে অগ্রসর হয়ে কত দূর যাওয়া চলে, 
কবিতার মর্দকে খানিকট! ছয়! যাঁয় কি-না, তাঁর কিছু পরীক্ষা কর হল শুধু । 

ধ্বনি থেকে কবিতায় পৌছুবাঁর চেষ্টায় আমরা ধবনিঘটিত নানাবিধ পর্যবেক্ষণের 
সঙ্গে সঙ্গে ধবনিগুচ্ছের হিসেব করে সেগুলির চরিত্র অনুযায়ী ব্যঞ্ন অনুধাবনের 


অনুচিন্তা ১৭৭ 


চেষ্টা করেছি। তা৷ থেকে পাঠকের মনে কিছু প্রশ্ন জাগতে পারে । যেমন, 
“মাতাল' শব্দের নাসিক্য ম, কোমল ত, তরল ললিত মধুর ল, আর উদীরস্বভীব আ- 
ধ্বনির সঙ্গে এব অভিধাগত অর্থের এবং মাতাল সম্পর্কে আমাদের ধারণার কোনো 
মিল পীওয়। যাঁয় কি? নিন্দার পরিমীণ বাড়িয়ে যদি “মদে মাতাল” বলা হয়, 
তাতেও আগত ম-ধ্বনির নাসিক্য লাবণ্য আর দ-ধবনির ঘোষ মাধুর্য কি বাগর্থগত 
নিন্দার তীব্রতাকে ধারণ করবে না? এএ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ওতে বাঁচ্য-অর্থ 
অনুযায়ী প্রবল নিন্দা প্রকাশ পাবারই কথা । কিন্তু কবিতার বেল! তার খণ্ড 
ছিন্ন অংশ বা শব্দের ধ্বনিচরিত্রমীত্র আমাদের গণনার বিষয় নয়। রামেন্দস্ুন্দর 
তাঁর 'ধবনি বিচার'-এ স্বতন্ত্র শব্দ নিয়ে আীলোচন1 করেছিলেন । যে কারণে, “স্কলতার 
আধিক্যে যাবতীয় ভ-কাঁরাঁদি শব্দ স্থলতা মনে আনে" মন্তব্যের গণ্ডিতে “ভালো'' 
“ভালোবাসা” “ভাঁব' ইত্যাদি শব্দ চলে আসে বলে চমকে উঠতে হয়েছিল। যুক্তি 
হিসেবে, ভ-য়ের পাশে ল-য়ের বিল্যাঁস স্থুলতাঁর মাত্র নিয়ন্ত্রণ করছে, অথবা, 
'স্থুলতা” পদে ওজনে ভারি গুকত্বের ভাব কল্পনা করলে “ভাব “ভালোবাঁসা' শব্দে 
গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির বিবরণ পাওয়া যাঁয়__- ইত্যাঁকাঁর ব্যাখ্যা খাড়া করা যেতে 
পারে। ভাঁষা-কট্টির আদিতে অর্থের ইঙ্গিতপূর্ণ ধ্বনির সমন্বয়ে শব্দ গঠিত হয়েছিল 
কি-না__ সে-সব গবেষণীর সাহায্যে স্বতন্ত্র শব্দের ধবনিগত তাৎপর্য বিকাশের যুক্তি 
অনুসন্ধান করা হয়তো সম্ভব । আমরা কোনো কোনো শব্দ বা পদের ক্ষেত্রে 
( যেমন, “ভিখিরির আবার পছন্দ, কবিতার 'একই" পদ ) তার স্বতন্ত্র ধবনিগত 
তাঁৎপর্য নির্দেশ করলেও, যূলম্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সংগতি প্রসঙ্গেই, সে-দব পদের 
ধ্বনিবিন্তাসকে গুকত্ব দিয়েছি । আমাদের প্রতিপাগ্য বিষয় ছিল-_ কবিতার পূর্বাপর 
পবনিপ্রবাঁহে সাবিক ভাবের স্রোত বয়ে চলে । সেই প্রবাঁহে পড়ে “মদে মাতাঁল'-এর 
মতো শব্দবন্ধও পূর্ণক্রোতস্থিনীর মূল স্বরভঙ্গিটিতেই বিলীন হবে । 

তা ছাঁড়া, কবিতার আত্মানুসন্ধানে আমরা সর্ববিধ ইঙ্গিতের স্যত্রে ব্যঞ্জনার প্রতি 
মনোনিবেশ করে অগ্রসর হয়েছি। বাচ্যার্থের আলোচনাতে যেমন, নিরুদ্দেশ যাত্রা, 
কবিতায় চলমাঁন বিবরণের আকস্মিক সংকট থেকে দৃশ্তর্ূপের সংকেতেই উত্তীর্ণ 
হয়ে আমরা কবির অন্তঃশীল সৌন্দর্যভাবনর ধারার পূর্ণতর পরিচয় গ্রহণ করতে 
পেরেছি । “চম্পা* কবিতায় প্রত্যক্ষভাঁবে উন্ম্বনির প্রাধান্য নাঁসিক্য অন্ুরণনের 
গোপন সঞ্চারে কেমন নিবিড় আবেগের সন্তীপে রূপীত্তর নেয়, বিশ্লেষণে তা জানতে 
পেরেছি। উদ্দীপ্ত হবার আহ্বান সত্বেও, “সর্বহারা” কবিতার স্বরবৃত্ত ছন্দের শ্বাসাঘাত- 
১২ 


১৭৮ ধবনি থেকে কবিতা 


প্রাধান্য কবির সমবেদনার অশ্রসিক্ত মমত্বের বাহন হিসেবে সাংগীতিক হয়ে উঠে 
কেমন একই সঙ্গে করুণ, আবার ক্ষণে ক্ষণে দৃপ্ত হয়েছে__ সেও আমরা দেখেছি । 
এও দেখেছি, বিদেশী 'এঞ্জিন' শব্দ যান্ত্রিক ক্রিয়ার ছবি হিসেবে এসেও এঞ্জিন- 
চঞ্চল" বিন্যাসে অন্ুপ্রাসের গুঞ্জন এবং পরম্পর রুদ্ধদলের বিগ্াসে মাধুর্য সঞ্চয় করে 
বাংল কবিতার বাক্যবন্ধে কেমন সহজে মিশেছে । “ভিখিরির আবার পছন্দ” 
কবিতার শেষ স্তবকের বাকৃর্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য সমবেত উচ্চারণের 
উৎসাহে বদ্কত হয়ে উদ্মধবনির প্রভাবকে কেমন অগ্রাহা করেছে, তাও আমরা লক্ষ 
করেছি। সর্বভাবেই, কবিতার স্বতন্ত্র শব্ধ ব1 ধ্বনির হিসাব শুযু নয়, ধ্বনিস্রোত 
আপন সত্তায় কেমন করে কবিতার যূলম্বরকে বহন করেছে-_ সেইটি ছিল উপলব্ধির 
সুত্রে যুক্তিসহভাবে নির্ধারণের বিষয় । 

'বাংল। ভাষার ধ্বনিচরিত্রঁ আলোচনার সময় যত খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ 
এসেছে, তাঁর সবই কবিতা বিশ্লেষণের বেল। উত্থাপিত হয় নি, কারণ, নির্বাচিত 
কবিতাগুলিতে সকল ধ্বনির ব্যবহার ঘটে নি। যেমন-_ “মেজদি'র জ, বা ফিরোজা'র 
ফ জইত্যাদি। কিন্তু তবু, এ ধরনের আলোচনার পটভূমি নির্মাণের জন্টে মান 
বাংলাভাষার প্রচলিত ধ্বনির সম্যক বিবেচন। অপরিহার্য ছিল, সন্দেহ নেই । 

'রবীন্দনাথের কবিতা পাঠান্তরে ধবনি, উপস্থিত নিবন্ধের শেষ প্রবন্ধ । এইখাঁনে 
দেখা গেছে, বস্তৃভিত্তিক অনুসন্ধান সত্যসন্ধিৎস্থর কাছে অনেক অজান! দিক খুলে 
দিতে পারে । রবীন্দ্রনাথের লেখা একই কবিতাঁর একাধিক রূপের অন্ুপুঙ্খ-বিবেচন। 
থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধে আমরা দাবি করেছিলাম, 
কাব্যাত্নার জ্যোতির্ময় রেখাঁটি নিদিষ্ট একটি ছন্দেই কেবল প্রাণম্পন্দিত দেহ পায় । 
সেই অনুসারে বল। হয়েছিল, সার্থক কবিতার ছন্দের পরিবর্তন তাঁর আত্মার সর্বনাঁশ- 
স্বরূপ । অথচ আবিষ্কার করা গেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর কোথাও 
কোথাও ছুই ছন্দ অঙ্গীকার করেও, উভয়ত্র সমীন প্রীণদীপ্ত হতে পেরেছে । মহৎ 
ক্জনী প্রতিভা সম্পর্কে কি তবে ব্যতিক্রমের কথা ভাবতে হবে? আবার এ কথাও 
সত্য যে, রবীন্দ্রনাথেরও সব কবিতার দ্বিতীয় পাঁঠকে সমালোচনার অতীত বলে 
মনে করা যায় নি। 

জানি না অন্য কবিরাঁও এক উপলব্ধিকে বিবিধ অঙ্গ এবং ছন্দে স্বাস্ত করে 
সকল অবয়বকে একইরকম প্রাণে সম্পন্ন করতে পারতেন কি-না । এ নিবন্ধে 
গৃহীত কবিতাগুলির ক্ষেত্রে, সে রকম পাঁঠান্তরের নিদর্শন পেলে আমরা তা বিশ্লেষণ 


অনুচিন্ত। ১৭৯ 


করে সত্যসন্ধানে প্রবৃত্ত হত্তে পারতাম । অভাঁবে সত্যেন্্রনীথের “চম্পা” কবিতাঁটিকে 
আমরা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে অন্থবাদ করে দেখেছি। তাতে মূলের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশক্তি 
অঙ্ু রাখা যায় নি। জানি, এ-ই সব দেখা নয়। কে জানে যোগ্যতর হাতে পড়ে 
ভিন্ন ছন্দেও এ কবিতা প্রাণতরঙ্গিত হতে পারত কি-না! আঁপন ক্ষমতার সীম 
সম্পর্কে অন্তরে সন্দেহসংশয় জাগিয়ে রাখা দৌষের নয়। উল্লেখ করা যাঁক, এই 
চম্পা” কবিতাটির প্রতি অন্থরাগবশত রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছিলেন । 
1-0/6715 010 2714 51955175 গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট রূপাস্তরটি উদ্ধৃত করলে দেখা 
যাঁবে, সে অন্থবাদকেও আমরা মূলের প্রতিস্পর্ধী জীবন্ত স্ষ্টি হিসেবে গ্রহণ করতে 
পারছি না ।__ 
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“নুধীন্দ্রনাঁথ দত্তের কাঁব্যসংগ্রহ'-এর পরিশিষ্ট'-এ তাঁর ৮ খানি কবিতার 
আংশিক, এবং “সন্ধান? ও “জাদুঘর” কবিত। দুটির সামগ্রিক ভিন্ন পাঁঠ মুদ্রিত হয়েছে। 


১৮৬ ধ্বনি থেকে কবিতা 


৫৮, 000 1,5009 সম্পাদিত 12 17107720775 177 17:172%151705 
গ্রন্থে 2, 0১ 78৫৮০ রচিত “7000108” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

৫৯. ধিবনিবিজ্ঞান ও বাংল! ধ্বনিত পৃ. ১৮ 

৬০. “ভাষা-প্রকীশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ' দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৩ 

৬১, এই গ্রন্থের ভাষা অনেকাংশে স্থুনীতিকুমারের “ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা 
ব্যাকরণের বিভিন্ন সংস্করণের মতো, কেবল কিছু সংযোজন বিয়োজন আছে । 
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অনিলকুমারের | 

৬২. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ", প. ৩৩ 

৬৩, 787182175০7 28271. পু. 7 

৬৪. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', পূ ৬১ 

৬৫, তদেব, পৃ. ৪৩ 

৬৬-৬৯. “ভাঁষা-বোৌধ বাঙ্গীলা ব্যাকরণ”, (পরিবধিত ) নবম সংস্করণ, 
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